হিন্দ আচার ব্যবহার । 


প্রথমভাগ--পারবারক। 


১২৭৯ সালের ৬৭ই আশ্বিনে 
জাতীর সভায় 


আীমনোমোহন বন্থ-কর্তৃক 


বিবৃত | 


০০ আখ তি ৬৭ 


কলিকাতা । 
দিমুলীরা ২০১ নং করন্ওয়ালিন-ক্ীট | 
মধ্যস্থ-যন্ত্রে 
শ্রীরামসর্ববস্ব চক্রবর্তী কর্তৃক 


মুদ্রিত । 


পপি ১১ সর্প 


শকাষ্ধ18 ১৭৯৪ । ফাল্ভুন | 


উৎসৃষ্ট উপহার । 


নাম। গুণালস্কত স্বদেশহিতৈষী ভন্তি এমাস্পদ 
শ্রীযুক্ত ,বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মৃহাশর 


তথা 
শ্রীযুক্ত বাবু নৰগোপাল মিত্র মহাশয় 
সৃহ্ৃজ্জন সমীপেষু । 
সান্গরাগ সমম্মান নিবেদনমেতৎ 


“£হিন্ছ আচার ব্যবহার, ১ম ভাগ- পারিবারিক ” প্রবন্ধটী মুদ্রিত 
হুহয়। প্রচারিত হইতে চলিল / কিন্ত সাধারণের হস্তে সাহসপ্ররর্বক 
অর্পণ করা যায়, এমন বস্ত ইহাতে কি আছে? তবে যদ্দি আপনার! 
সা্্গ্রছে ইহাকে স্পর্শ করিয়া কোনো স্থত্রে আপনাদের দেশ-বাপ্ত 
নাম ইহাতে সপ্নিবেশিত করিতে দেন, তবেই ভরসা হইতে পারে । 

আমার এ প্রার্থনাও অসঙ্গত হইত, কেবল আপনারা স্মভাবতঃই 
উদার্ধযশীল এবং আমার প্রতি স্রেহবান, এ ছটা কথা আমার জানা 
আছে ; আমি তৎ্প্রতিই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম ) 

তদ্বাতীত এই সাহসিকতার আরে গুরূতর উপলক্ষ আছে )--যে 
জাতীয় সভার বিগত ১৭ই আশ্বিনের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত 
হয়, আপনার? দেই সভার অন্ষ্ঠাত। ও পাঁলয্িত। | বিশেষতঃ আপ- 
নাদের মধ এক মহাশয় এ অধিবেশনের পূর্ববর্তী ভাত্রীয় অধ্িবে- 
শনে “ হিন্দধর্সের শ্রেষ্ঠতা ” নামা সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ইংলগ 
পর্য্/স্ত সর্ত্ব স্থানৈর চমৎকৃতি-জনক ও হিন্দ,.সমাজের সর্বশ্রেণীর শ্রেয়ঃ 
সাধক একটা বক্তৃতা! দিয়া হিন্দ, ধর্মকর্ম -আচার-ভক্তা্নের সাহস- 


পথ মক্ত-করিয়া, দিক্সাছেন ! সে বক্তৃত! দি সুচাক কর্ষণ 
দ্বারা সমাজক্ষেত্রে বী” বপন করিল ; এ বক্তত। ₹ছপরি মৈ টালিয়। 
দিল, এই পর্ব)্ত ! । 1 যে টানিয়াছিল, সে কেবল আপনাদের ন্সেহ 
ও সন্গ-সাহসে, এই বৈ তো নয়! এখনও সেই ন্রেহের বশেই ইহাঁকে 
গ্রহণ করিতে হইবে__এখনও আপনাদের নাম-সাহাষ্য দান করিয়। 
যাহাতে সহ্বদয় পাঠক-সাধারণের প্রশ্রয় লাভে বঞ্চিত না হই, তাছা 
করিত হইবে, এই আম।র প্রার্থন? ! 


কলিকাতা । ৃ অন্ুরক্ত প্রীতি-বাধ্য 
ফান্তন, ১২৭৯ সাল । শে মনৌমোহন.বস্সু | 


পু$ নিঃ। সভাতে যাহ শুনিয়।ছিলেন, ইহাতে প্রায় তাহাই আছে; 

কেবল কোনো কোনো স্থলে বাক্/গত যৎজানান/ পরিবর্তন এব 

সর্বশেষে অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার প্রকরণে কিঞ্চিৎ নুতন লেখ।র 
যোগ হুইয়াছে, এই মাত্র) 


স্পা শস্পিক্০ শনি 0 


জাতীয় সভার বক্তুতা | 


১এধই আশ্বিন ১২৭৯ সাল । 


স্পস্ট | টি 12 (| ৩০৪০০০০ 


“হিন্দু আচার ব্যবহার--পাঁরিবারিক।” 


সম (ক 


“ কেবসং শাস্ত্রমাশ্রি ত্য নকর্তব্য। বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহবনিত গুজততে ॥ 
কেবল শান্জ্রকে আশুয় করিয়া বিচার করা কর্তব্য নহে, যুক্তিহীন 
বিচার দ্বারা ধন্ম হানি হয়। 


রৃহুস্পতি-স্মৃ্্যক্ত এই বচনই অদ্য আমাদের প্রবন্ধের শিরো- 
ভুবণ হউক । বিশেষে পাশ্চাত্য বিদ্যালে।কের প্রভার আজ্কাল্‌ 
সকল বিষয়ই পরিদৃশ্যমান হইতেছে । বে সমস্ত বিবয়ের প্রতি দেশের 
লেক কণামাত্র চিত্তাপ্পণ করিতেন না-ঘে সমুদর ব্যপার জ্ঞান- 
মন্দিরের চতুক্ষোণে অন্ধকার ও জঞ্জ।লারুত হইয়া পড়িয়া থাকিত, এ 
বিদ্যার প্রখর বিষঞ্কা জ্যাতিতে তাহা ও লে।কে দেখিতে পাইতেছে। 
বাছা? না পাইতেছে, যাহা দূরে আছে, বাহা আরুত আছে, যাহ 
সহজে প্রকাশ পুর নাঃ তাহাও দেখিবার জন্য লৌকে অনিন্রার্যয 
আগ্রহাঁতিশব্য টেখাইতেছে_কোনো কৌনোটার জন্য নিতান্ত অধৈর্য 
হইয়া উঠিতেছে। 
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বিজ্ঞানের জন্য যত নাহউক? শিণ্পের জন্য যত না হউক ১ সমর- 
কুশলতার জন্য বত না হউক; ধর্মের জন্য, ঈশ্বর-ওত্বের জন্য, স্বজা- 
তির হীনত্ব মোচন জন্য শিক্ষিত হিন্ছু মাত্রেই মহা ব্যস্ত । বহার] 
হিন্্ুনাম ত্যাথ করিরাছেন, এমন হিন্্ববংশোস্ভব ব্যক্তিগণও হিন্ছু 
সমাজের উন্নতির আঁশায় মহা ব্যস্ত আছেন ! ঢে$দিগেই ব্যস্ততা, 
চেধদিশেই চাঞ্চল্য, চৌদিগেই অভাববৌধ, চেখদিগেই অভাব মেঁঢ- 
নের যত! সেই চৌদিশের কোনো কোনো দিগে এত উদ্যোগ, এত 
আডম্বর, এত অসহিঝ্,তাঃ যে, এক বংসরে,--এক খতুতে,-- এক 
মাসে, একদিনে আর! এক দণ্ডে-_ এই মুহুর্তেই হিন্দ সমাজ 
খাদ মহাপ্লাবনের ন্যার কোনো অলোক-সামান্য ঘটনার বিপর্য্যস্ত 
হইয়া---আমুল উৎক্ষিপ্ত হইর1--কোনে! অভিনব নাম ও অভিনব 
স্বভাব ধারণ করে, তবেই ভীহাদিগের অত্যুগঞ্র আগ্রহের শান্তি হইতে 
পারে ! ফলতঃ পুর্ব ও বর্তমান আচার» ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমাজ 
পদ্ধতি মাত্রই পুর্বোক্ত অপূর্ধ আলোকের আভায় অনেকের চক্ষে 
এরূপ ভাবে দুষ্ট হইতেছে, বেন তাঁহার সমস্তই অব্যবহীর্যয, অনার্ধ্য, 
অপকারক, সুতরাং ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য ! তত্তবাবতের আভ্যস্তরিক 
কেনো গুণ আছে কিনা, তাহা সেই অশ্মি ভেদ করিয়া দেখাইতে 
পাঁরে না । বহুকাঁলের বাহ্যিক মলাঁতে আচ্ছন্নঃ ভিতরের কথা কে 
বলিতে পারে? ওতপ্রোতভাবে এবং বিদীর্ণ করিয়া না দেখিলে 
সার বস্তু অবশ্যই অদৃশ্য খাকা সন্তব । ষাহার। যনে করেন, সমুদায়ই 
' দেখিলাম, জমুদীয়ই চিনিলাঁম, ভাঁলমন্দ বুঝিতে পাক্িলীম, তাহার! 
কতদুর দেখিয়া কিরূপ পরাক্ষার জোরে এই কথা বলেন? হুক্ষমা- 
নুন্ুত্ঘম রূপে আভ্যন্তরিক ভাগ পরীক্ষা করিরা কি বলেন? ন: এ 
অন্ঃলর দীপ্তিতে বাহ্যভাঁগ যতটুকু দেখা যাঁয়, তাহাই দেখিতে পাইয়। 
সন্তুষ্ট হুইরা এই সিদ্ধান্ত করেন? বোধ হুয় শেষেরটীই হইবে । যদি 
শেষেরটী হুর, তবেতো। সে দেখ! দেখাই নয় ! কিন্ত্ব আশ্চর্য্য এই, 
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কেহ যদি বলে, তোমাদের দেখা ঠিক দেখা হয় নাই, তবে তাহারা এ 
অনলকে-- এঁ পাটচোত্য বিদ্যার অগ্মিরাশিকে আরো দীপ্ত করিয়। 
দেন-হ- তদ্দেশের দৃষ্টান্ত রূপ দাহ্য পদার্থ দিয়া সেই অস্মিকে আরো 
প্রবল করেন, ক্লরিয়া বলেন, দেখ দেখি টিক দেখা হইয়াছে কি না? 
লতঃ সেই বিজাতীয় অগ্পির এমন একটা ধর্ম আছে, তাহার আলো 
যতুবাড়ে, দ্রব্য আচার ব্যবহারের গীত্র মলা ততই ঘেশী দুষ্ট 
হুয়---ততাঁবতের প্রতি ঘণা সেই পরিমাণে আরো বাড়িতে থাকে 
আপত্তিকারীদের মুখের উপর আরো অষ্টাস, আরো! আস্ফালন 
প্রকটিত হয় --তখন সেই দৃষ বস্তগুলি “ পদীর্ঘই ” নর এই সিদ্ধা- 
্তটী হিন্দ্বর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, শ্বীষ্টানের বাইবেলের ন্যায় 
অভ্রীন্ত হইয়া উঠে! 
কিন্তু সেই তেজোময়ী, অত্যন্ত দীপ্তিময়ী বিদ্যার অত তেজ না বাঁ- 
ডাইর। স্বপ্পমাত্র আলোকের মৃট কিরণ দ্বারাই যদি আচার ব্যবহার 
গুলিকে নাট্টিয়া চাড়িরা, উল্টাইরা পাণ্টাইয়া, অভ্যন্তর ভাগ 
খুলিয়া দেখা যাঁয়। তবে অবশ্যই আর এক পাঁকাঁর দেখাইবে ভাল 
হক মন্দ হক একবারে সেরূপ ন্যক্কারজনক গাত্রমলার ন্যায় আর 
দেখাইবে না! সত্য সত্য কিছু আদিম কালের চুড়ান্ত সভ্যজাতির 
সাষাঁজিক কার্ধয"প্রণালী এতই আঅসাঁর-_- এতই বস্তৃহীন -- এতই ফো- 
ফ্রা হইতে পারে না! ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা এল্ফি- 
নিষউন সাহেব অনেক তন্ন তন্ন বিবেচনার পর রাজ্যশানন ও সমাজ 
সম্বন্ধে গ্রীকজাতির অপেক্ষা হিন্্বদিগের প্রীধান্য দেখাইরা গিয়া ছেন। 
তিনি বলেন ১-- 
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অতন্তএব সেই দীপ্ত আ্নকে আর উদ্দীপ্ত করিও না, কি জানি 
অতিশয় উত্তাপে অঙ্গ দাহ, কি হয়তো গৃহ দাহ পর্ধ্যন্তও ঘটিতে 
পারে। আর যদি উদ্দীপ্তই করিবে, তবে শিপ্প বিজ্ঞান প্রস্তুতি 
দেশের প্রকৃত অভাব-বাঁচক পদার্থ দর্শনার্থেই উদ্দীপ্ত কর) তাহাঁতেই 
ইউরোপীয় জ্ঞানরূপ গ্যাসের আলোঁক আবশ্যক ঃ আমাদের সামা- 
'জিক আচার বিচার জন্য সে গ্যাসের প্রয়োজন কি? দেশীয় বর্তি- 
কাঁতেই হইতে পাঁরে--তাছাঁতে যদি পরিস্কীর দেখিতে না পাও, ন| 
হয় ইউরোপীয় বুক্তি রূপ বর্তিকা আর ইতিহাস রূপ সামান্য কাঁচের 
আলোকাধাঁর গ্রহণ করিলেই মনোভিলাব পুর্ণ হইবে!" 

এই শেষোক্ত প্রণালীতে কার্ধ্য করিবার অভিপ্রার়েই দেশ- 
হিতেচ্ছু মহাশয়েরা এই “ ম্বজাতীয় দভাকে” প্রাতিষ্ঠিতা করিয়া- 
ছেন। সমাজের দোষ গুণ অণ্পে অন্পে দর্শন, অণ্পে অন্পে গুণের 
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বর্ধন, অপ্পে অপ্পে দোষের সংশোধন, অস্পে অপ্পে সৌজঞাত্র-রম 


স্বজার্তি মধ্যে স্থিক্কনঃ অণ্পে অণ্পে জাতীয় ধর্ম ও সমাঁজ-বন্ধন্কে 
দৃট্ধ করণ, ইহাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য । তাহা করিতে গেলে 
অত্র সমাজের ধর্ম; পরে তাহার আচার ব্যবহার-তত্ত্বের তত্বাবধান 
কুরিতে হয়। সেগুলি কি অবস্থার ছিল এবং কি দশাঁর উপস্থিত, 
ভাঁহ] জন্ধাঁন না করিলে ক্ষত স্থানের মধ্যে শলাকা সন্নিবেশ.না 
করিলে "রো কোথায়? কতদুর? আছে কিনা? ইহা জানা 
যাইবে কিসে? ধর্মের বিষয় গত অধিবেশনে সুযোগ্য অনুসন্ধীয়ীর 
দ্বারাই অনুসন্ধ।ন করা হইয়াছে তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল লভি 
করা গিয়াছে । সুতরাং পরবর্তী জ্ঞাতব্য “ ছিন্দ্ু আচার ব্যবহার ” 
বিবয়টীর তথ্য গ্রহণের আবশ্যকতা কয়েকজন চিস্তানীল সত্যের 
মনে স্বভাবত?ই উদ্দিত হইল । বিষয়টী ফেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি 
গুকতর । ইহার অঁলোঁচনা এই সভার দ্বারা অবশ্যই হওয়া উচিভ । 
কিন্তু যেরূপ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া! আবশ্যক, তাহা ঠিক হইতেছে না। 
সভাম্থলে বক্তামাত্রেই শিষ্ীচারের বশে আপন অধোগ্যতা প্রথমেই 
যেমন জানাইয়। থাকেন, আমি সেরূপ মৌখিক লেখকিকভায় ইহা 
বলিতেছি না। এরূপ প্রবন্ধ-লেখককে আর্য জাতির শাজ্সীয় জ্ঞানে 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক । বর্তমান লেখক তাহাতে সম্পুর্ণ 
অনভিজ্ঞ । এরূপ লেখককে পূর্ব্ব কালিক ও আধুনিক সামাজিক ও 
ধর্ম বিবরক ইতিহাসের জ্ঞানে জুপক্ক হওয়া চাই । বর্তমান লেখক 
অন্যের বলিবার পুর্ক্বে আপনিই স্বীকার করিতেছে, সে সেরূপ জ্ঞানের 
সহিত দুরতর সন্বন্ধই রাখিয়া থাকে! প্ররুত প্রস্তাবে এরূপ প্রস্তষ্ণ , 
বের লেখ বঙ্গীর মাজে ছুইচারিক্তন পাওয়াযায় মাত্র । যদি বলেন, 
তবে কেন এমন দুরূহ কাঁর্ষেযর ভার গ্রহণ করিলে ? ভার গ্রহণ করি- 
বার ছুইটী কর্ণ আছে। 

তাহার প্রথম, যোগ্যব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করা-তাহাঁরা 
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আলফ্যে মৌন আছেন, সেই ওদাস্য ভাঙ্গিয়! দেওয়া। এই প্রবন্ধ 
মধ্যে অবশ্যই অনভিজ্ঞতাও অযৌক্তিকতা দৌষ লক্ষিত হুইবে; হইলে 
তখন, বদ্রিশসিংহাসন-বনিত মৌনবতীর মাঁন ভঞ্জনের ন্যায়, ভাহার। 
অন্যায় অহ্্য করিতে পারিবেন না-- অন্যায় সহ্য কর! অলসেরও 
সাধ্য নয় __- অন্যায় দেখাইতে কথা কহিবেন ; কছিলেই বিষয়টীর 
সধ্যগালোঁচনা হইয়া উঠিবে ! 

দ্বিতীয় কারণ, যথা সাধ্য সদ্বিবয়ে লিগু হুওয়া সকলেরই উচিভ । 
অধিক সাধ্য; সম্পূর্ণ যোগ্যতা, যথোচিত ক্ষমতা নাই, তাতে কি? 
তাজমহলের ন্যায় পুরী নির্মাণে অসামর্ঘ্য বশতঃ কি কেউ আর পুরী 
নির্ঘা(ণ করিতেছে না? ইলোরার গুহা-খোদকের ন্যায় নৈপুণ্য নাই 
বলিয়া কি আর কেহ পাষাণের গীয় বীটালীর আঁচড়টী দিতেছে না? 
না, কালীদাঁসের অলৌকিক প্রতিভা-প্রাপ্ত না হইলে কেছই আর 
কাব্য রচনার প্রবৃত্ত এবং তান্সানের ন্যায় অদ্ভুত শক্তি নাই বলিয়া 
কে আর সঙ্গীত ব্যপীরে নিযুক্ত হইতেছে ন1? ঢাকা আর শান্তি- 
পুরে চমৎকার বস্ত্র বয়ন হয়, হউক? গ্রাম্য তাঁতি---গ্রাম্য যুগী সে 
ভয়ে ত্রিশ নম্বরের সত্তা ধুনন ছাঁড়িবে কেন? সুদ্ধ এই মহদৃষটাস্ত 
দশ্বখেপাইয়াই আমার আজ.এই অসমসাহুনিক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়।। 
রই ঢুইটী কারণ স্মরণ না হইলে কদাচই ইছাঁতে অগ্রসর হইতে পারি- 
ভাঁম না । অতএব সহজ ক্রুটী হইলেও সহ্বদয় শ্োভৃবর্গের সদয় হৃদয় 
প্রশ্রয় দানে কদাচই বিমুখ হুইবে নাঃ এই প্রত্যাশায় প্রসঙ্গের আলো 
শনায় প্রবৃত্ত হুইলাম। 


স্পিন ৮০৮ 


বিষয় ভাগ । 


আমি মানস করিয়াছি, এই প্রস্তাব লিখিতে ধর্ম-প্রত্যয় ও ধর্ম 
বিচার হইতে যত দুর অন্তর থাকা সম্ভব তাহাই থাকিব। ইহাতে 
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যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, প্রয়োজনানুসারে তাহান পূর্ব, 
মধ্য ও ধর্তমান ভ্লাবস্থা অথবা পূর্ব ও বর্তমান অথবা সুদ্ধ বর্তমান 
অবস্থার পরিদর্শন করিব । বিশদ করিবার জন্য প্রস্তাবকে শ্রেণীবদ্ধ 
করা উচিত ৯ অতএব ইহাকে প্রথমতঃ ছুই প্রধাঁন ভাগে বিভক্ত কর! 
যাইতেছে । প্রথম পারিবারিক । দ্বিতীয় দামাঁজিক | বিচার্ষ্য বিষয় 
গুলির মধ্যে কোনো কোনোটীর প্রকৃতি এরূপ, যে, তাহা পারি- 
বারিক ও সামাজিক উভ-ধর্মীক্রাস্ত ॥ যেমন বিবাহ । কিস্তু বিবাহ 
সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ব্যাপার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং হিন্দু 
গৃহস্থের গৃহস্থালীর আদি সুত্র, এইজন্য ইহাকে পারিবারিক ভাগেই 
সন্নিবেশিভ করাঁগেল । এই সঙ্কেতানুসারে যে বিষয়টী যেদিগে সম- 
ধিক সম্বন্ধ রাখে, তাহাকে সেই ভাগেই ফেল! শিয়াছে । ফলতঃ পা- 
রিরারিক ও সামীজিক ব্যাঁপাঁর পায় একই বস্ত । আমাদের প্ুয়ো- 
জন সাধন জন্যই পৃথক করা হইতেছে । 

এই দুই ভাগই অন্ধ আলোচিত হওনের কণ্পনা ছিল । কিস্ত্ব 
প্রথয ভাগ লিখিতে লিখিতে দেখা গেল, যে এক দিনের অধিবেশনে 
এই দ্বিভাঁগ-বিশিষ্ট স্পুদয় প্রবন্ধটী পঠিত হইলে, শ্রোতৃবর্গের বৈর- 
ক্তির কারণ হইয়া উঠিবে । প্রথম যখন এই প্রবন্ধ লিখিবাঁর কথা উঠে, 
তখনই বুঝা গিয়াছিল, যে এক দিনে ইহা হওয়া ভার । কিন্তু লিখিতে 
লিখিতে যেরূপ হইয়া! উঠিল, সেরূপ যে হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝ যার 
নাই । নিষ্পয়োজনে বেশী বর্ণনা হইয়! যে এরূপ ঘটিল; তাহ! নহে । 
প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রসঙ্গই গুকতর ও বিস্তৃত ৷ তাহার অধি- 
কাংশের পুর্ববৃত্তান্ত কিছু জীনা চাই। কোনো কোঁনোটীর সঙ্স্তে. 
নানা দিশো নানা মত । ততাঁবতের অৎক্ষিপ্ত উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিলেও বহু হইয়া পড়ে। সুতরাৎ প্রস্তাবটা নিজের 
প্রক্তিতেই দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, লেখকের অনাবশ্যকীয় বর্গাড়ম্বর 
জন্য নছে। বরং ইহ্থার কোনো! কোনো প্রত্যঙ্গ বাহুল্য ভয়েঃ কোনো। 
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কোনো,অঙ্গ যোগ্যতার অভাবে, কোনে! কোনে] অবয়ব সময়ের ব্ব- 
প্পতায় যথোচিত রূপে গঠিত না হওয়ায় ক্ষোভ হিয়া গেল ? ভরসা 
করি গুণজ্ঞ বুধমণ্ডলী সর্বপ্রকার ক্রুটীর জন্যই ক্ষমা! করিবেন । এরৎ 
“হিন্দ আচার ব্যবহার --- পারিবারিক ও সামাজিক” প্রবন্ধের এই 
যে নামটী শুনিয়াহিলেন, তাহা হইতে “সামাজিক” শব্দটী অস্ত 
ক্মরণ হইতে উঠা হয়া ফেলিবেন । সভার অভিমতি হইলে “ সাঁমা- 
জিক” নামা ভাঁগটী অন্য এক দিনের অধিবেশনে হইতে পীরিবেক। 
অগ্ঠ কেবল প্রবন্ধের প্রথম ভাঁগ অর্থাৎ “হিন্ছ আচার ব্যবহার -- 
পারিবারিক |” ইহাই যতকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে । 
এই গ্রাথম ভাঁকে আবার চারিটী উপভাগে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত 

করা হইয়াছে, যথা -- 

প্রথম। জাত কর্মাদি বিবাহের পুর্বববন্তী মংস্কার। 

দ্বিতীয়। বিবাচি। 

ভূতীয়। অধগ্লিউ পরিবার । 

চতুর্থ। পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের 


বাষ্প 


অচার ব্যবহার ইভ্যাবি। 


এ পা পি 


প্রথম অধ্যায় । 
জাত কর্মাদি বিবাহের পুর্বববন্তী নংস্কার । 
“জাত? শব্দ ব্যবস্থার করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পরের কথাই 
বুঝাইবে না। গর্ভে জাত অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারাবধি সময়কেও গণ্য 
করিতে হইবে । অন্তঃসত্্বী অবস্থার হিন্ছ পরিবারে পুর্বকালে কিরূপ 
আচরণ আচরিত হইত এবং এক্ষণেই বা কি হর, তাহা দেখা কর্তব্য । 
যে হিন্্গীর্ভে ভীমার্জ,ন রাম শ্যাম জন্মিরাছিলেন, এখনও তো সেই 
হিন্দ্ুগর্ভ আছে, তবে কেন সে আকৃতি প্রকৃতির সস্তান ভূমিষ্ঠ হুয় 
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না, তাহা চিন্তা করিলে যত কারণ অন্ুভূত হয়, তন্মধ্যে পিতা মুতার 
দৈহিক অবস্থা সামান্ত হেতু নহে । বহু পুর্ব কাঁলের হিন্দ মহ্মারা 
তা্প সম্যগ্‌ বুবিতেন। আযুর্ধেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে ১. 
অন্ত্যাঙ্জিতোহধৃ্ি ক্ষুবঃ সব্যথাক্ষঃ পিপারিতই । 
বালোরদ্ধোন্যরোগার্তস্ত্যজেদ্রোগীচ মৈথুনহ ॥ 
*অতিশয় ভোঁজী, ক্ষুধিতঃ চঞ্চল, বেদনাযুক্তঃ পিপাঁস্থ” বালক, 
বৃদ্ধ এবং উৎকট রোগপ-গ্রস্ত স্ত্রীপুকষ এককাঁলেই সহবাস পরিত্যগ 


করিবে । 
(সুলভ পত্রিকা ৪০ পৃষ্ঠা) 


অতি প্রাচীন ংহিতাঁকাঁর মনু মহাশর উৎকট রোগ-গ্রস্তকে 
বিবাহ করিতেই এককালে নিষেধ করিরাছেন। আধুমিক দর্শন শান্ত্র- 
বিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতশণের মতের সহিত ইহার সম্পুর্ণ এক্য 
আছে। 

অতএব জনক জননীর দৈহিক অবস্থার উৎকর্ষ ভিন্ন সুস্থ বলিষ্ঠ 
সন্তানের আশা বৃথ1। তদ্যতীত গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী-কর্তৃক কয়েকটা 
সুনিয়ম পালন, অন্য কর্তৃক গর্ভিণীর স্ুপালন এবং গর্ভ-দোহদ ম্বরূপ 
উপযুক্ত উপভোগাদি কারণগুলিও বড় সামান্য কারণ নছে। 

বৈদ্যক ও ধর্মশাস্ত্রে পরিক্ষার রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন, বে, সে 
ছেতু প্রতি মাসে নারী পুষ্পিত হওনের চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিন পর্য্ত 
অপত্যোৎপাঁদনের কাঁল, তদতিরিক্ত সময়ে পরমীসের তদ্ঘটন। 
হুওন পর্য্যন্ত দম্পতি-শয্যা পৃথক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । 4 এবং 
তামভিসঙ্গম্য পুনর্মাসীস্ভজেদসৌ |?” ( আয়ুর্ষেদ ) এইরূপ ব্যব- 
স্থার ফল কথ্ু। এই, যে, পরমাসে যদি গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ আভাষিত 
হয়, তবে সেই স্বতন্ত্র শয্যা দীর্ঘব্যাপী হইল-_সম্তান হওয়া পর্যয্ত 
শ্রীপুকষের অক্তি নৈকট্যভাব আর থাকিবে না। আর য্গিঙ্গার 
মীসে তদ্রপ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তবে চতুর্থ হইতে ফোড়শ 
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দিন. যাবৎ সেই পার্থক্যের কোনো আবশ্যক নাই। জরারুশয্যার 
জীব-সঞ্চারের পর অহিত নিবারণের শুভ উদ্দেশেই এই 'সকুল সুনি- 
য়ম পুর্বকাঁলে গ্রতিপালিত হইত । | 

ক্রেমে এই শাসন শিখিল হইয়া ইতি পুর্বে এতাবন্মাত্র সাবধানতা 
দৃষট হইত, গর্ভ সঞ্চারের তিন চারি মাস পরে «“ কাণার মা আঁর 
কাণার বাপ” এক ঘরে শয়ন করিতেন না! আজকাল. আবার সে 
টুকুও নাই-- এখনকার সুশিক্ষিতা জ্ঞান-গর্জিতা তকণীগণ যতক্ষণ 
প্রসব বেদনায় কাতরা না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর পাশ্ববর্তিনী 
থাকিতে ক্ষীন্ত হয়েন নী! অপরদ্বা কিং ভবিষ্যাত ' ইহার পরে আরো 
বাকি য়? উহার পরে হয় তো সুত্কাপীর গুবেশ-কালে স্বামীকে 
ত'গ কাররা যাইবেন না! 

পুরাকালে এই শুভকন্ন নিয়মের আমন্গকল্যে পুষ্প; চন্দন প্রভৃতি 
সৌগন্ধ দ্রব্য, আদিরপাত্মক সঙ্গীত বা কাব্যাদি শ্রবণ, অনুপযুক্ত 
সখী-নঙ্গ প্রস্তুতি বিলাস-রসোদ্দাপক বস্তু ও ভাব-মাত্রই পরিত্যন্ত 
ছিল। অর্থাৎ অন্তর্বরী কামিনীর স্বারী-সঙ্গ- ইচ্ছা বাঁছ।তে ন| হয়ঃ 
তঘ্বিধাঁন করা হইত । 

অধুন। তন্মধ্যে কেবল পুষ্প ও আতর গৌোঁলাপাদি শু /কিতে ও 

ব্যবহার করিতে চেতনী শিন্_ীরা মান1 করিয়া থাকেন ! কিন্তু কেন যে 

তাহা ব্যবহার করিতে নাঁই, তাঁহ। ভীহারা জাঁনেন না । এদিগে 
শীক্রকীরের ঘে কারণে উদ্থা নিষিদ্ধ করিরা গিয়াছেন, দে কারণের 
পিতা৷ পিতাঁমহ পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে ! তবে অকারণে উদ্দীপনের 
নিষেধ করিলে ফল কি? 

তৎকাঁলে এতদ্বযতীত আরো বহুবিধ শুভকারিণী সতর্কতার সমা- 
শ্রেয় লওয়? হইত । তদ্বিশেধ বল। এরূপ প্রবন্ধের আয়তনে সম্ভব নহে, 
কেবক্ষকিঞ্চিৎ বুঝাইবার উদ্দেশে সুলভ পত্রিকোদ্ধংত আয়ুর্ধেদোক্ত 
বচন নিম্ে উদ্ধত হইতেছে । যথা -_- 
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গর্ভিণী গুথম দু গ্রহ্নক্ট। ভূষিত! শুটি; | 
ভেজযন্ত মধুর প্রায়ং দিদ্ধং হদ্যং দ্রব্যং লখু॥ 
খ্যংস্কতং দীপনীয়ন্ত নিত্যমেবোপযে।জয়েৎ। 
গুর্ধিণী*্নভুকুব্ৰীতব্যাযর মমপতগণং ॥ 
ব্যবায়ঞ্চ নমেবত নকুর্ধ্যাদতিতপর্ণং | 
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানপ্যারোহণং তথা ॥ 
রক্তমোক্ষং বেগরে ধং নকুর্ধ্যা্ুৎকটাশনং । 
মলিনাং বিৰ্ৃতাকারং হীনাঙ্গীৎ নম্প্‌শেৎ জ্তিয়ং ॥ 
নিজভ্রেদপি দুর্ণন্ধং নপশ্সে্য়নপ্রিয়ং | 
বচামি নপি শৃথুষাৎ কর্ণনেরপ্রিয়।ণিচ ॥ 
নানংপযুযুবিতৎ শ্রষ্কৎ ভূপ্তী তক্কথিতঞ্চযৎ | 
চৈত্যস্মশান রূদ্ধাংশ্চভাবাংস্চপ্য-যশক্কর ন্‌ ॥ 
বহির্নি্ধ।সণং ক্রোধং শ্রন্যা গারঞ্চ বর্জয়েৎ। 
নৌক্চৈত্র,য়াৎ নতৎকুর্ধযাৎ যেন গর্ডে বিনশ্তুতি 


তৈলা ভ্যঙ্গোদ্বর্তনেচ নাত্যর্থং কারয়েদপি। 
নহৃদ্বাস্তরণং কুধ্যান্গাত্যচ্চং শয়নীশনং ॥ ইত্যাঁদি। 
অস্যার্থঃ। গর্সিণী নারী প্রথম দিবসাঁবধি অতি মনোহর বেশ ভুষা 
সমাধান পূর্বক পরম প্রফু্ গিভে কালষাপন করিবেন । এব” আমি 
সন্দীপনী জুমধুর ন্িপধী লঘ দ্রব্য ভৌজন করিবেন | ব্যাযাঘ, লঙ্গন, 
স্বামী-সস্তভোৌগ এবং অতিশর ম্িপ্ধীদি সেবাও কদ।ট কহিবেল না) 
রাঁত্র জাগরণ, শৌক, যাঁনারো হণ, রক্ত মোক্ষণ, মলমৃত্রা দির বেগধারণ 
এবং উত্কট আহ্বাঁর পরিত্যাগ করিবেন। বিরুতাকারা অঙ্গহীনা ন।রী 
ও নয়নের অগ্রিয় পদার্থ দর্শন করিবেন না এবং দুর্গন্ধ দ্রকেঞ্ ত্রাণ 
লইবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ এবং পর়যুসিত শুক্ষ ছুর্মধ 
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অন্ন ভোজন করিবেন না। ভয়ঙ্কর শ্মশীনভূমির ভাব আন্দোলন, 
লোলদর্্ কদাকার বৃদ্ধের মূর্তি ভাবনা, অযশক্ষর কর্ম, বহির্পমন, শুন্ত 
গৃহ এই সকল পরিত্যাগ করিবেন । উচ্চকথা কহিবেন না” এবং 
যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এরূপ কর্ম ও অতিশয় তৈল' মর্দন করিবেন 
না। অত্যন্ত স্থুকৌমল শধ্যাঁয় শয়ন করিবেন, কিন্তু তাহ অতিশয় 
উচ্চ করিবেন না! ইত্যার্দি। 
ইত্যাঁকাঁর কত উপায়ঃ কত নিয়ম, কত শুঞ্জীধাই বিধিবদ্ধ ও ব্যবহ্থার- 
সিদ্ধ ছিল তাহার কত উল্লেখ করিব? তৎপরে অন্যান্য দৈব মাঙ্গ- 
লিক আচারের তো! কথাই নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
গণের নবাবিষ্কত মতের সহি সহজ্র বংসর পূর্বের উক্ত ব্যব- 
স্থার অধিকাঁশ যে এতদ্রপ সম-বেদনাশীল, ইহাই আশ্চর্য্য ! 
যে বুদ্ধির সাঁগরেরী বলেন, হিন্ছ আচার ব্যবহার কিছুই নয়, 
উক্ত ব্যবস্থা-লিপি পাঠ করিয়া তাহাদের বুদ্ধির পার নমস্কার ক- 
রিতে কিইচ্ছা হর না? পঞ্চামৃতঃ কাঁচীসাঁধ, পাঁকাসাধ প্রত্াতি 
প্রথা কি নিন্দাস্পদ ? এ সব কি শুভোঁৎসবের সোপান নয়? এসব 
কি দাঙ্গল্য-ব্যঞ্জক চিন্তরঞ্জক অনুষ্ঠান নয়? যদি সন্তানের ভাবী প্র 
কলুতির বীজ জরায়ু-ক্ষেত্রেই অস্কুরিত হওয়া সম্ভব হয়? যদি গর্ভস্থ জীব 
গর্ভধারিণীর তাৎকালিক চিত্বরত্তি লইয়াই কর্ম-ভূমিতে অবতরণ 
করে, একথা সত্য হয়; যদি তজ্জন্য প্রস্থুতীকে সাবধানে স্বাস্থ্যে, 
সন্তোষে, সুখে রাখা কর্তব্য হয়, তবে এসব কি নিরবচ্ছিন্ন তাঁছা রি উত্তর- 
সাধক সছুপায় নয়? এ জব পরিত্যাগ করিবার হেতু কি? যে দেশের 
বিদ্ভা শিখিরা এদেশের সকলই দুব্য বোধ হইতেছে, সে দেশে ইহা 
নাই বলিয়া কি এদেশেও থীকিবে না? 
এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জাত ক্রিয়াদি ও সুতিকাগার 
সগ্ঘটর্ধীযৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য। শাস্ত্রে সুতিকাগৃহের কিরূপ নির্দেশ আছে, 
তাহা নিশ্চর করিতে আমি সাবকীশ পাই নাই। কেবল “ সুতিকাগৃ- 
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হাতি ৷ অইহন্তায়তং চাঁক চতুহ্ন্ত বিশালকং।” চাঁরি হৃতগ্াশস্ত, 
অষ্ হস্ত আয়ত মনোহর সুতিকা গৃহ হওয়া আবশ্থাক, ইহাই" পাই- 
য়াছি। ইহাই যথেউ ৷ যে প্রকার সুতিকাগৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা] 
অশুচিও স্বনাঁচাঁরের ভয়েই অতি জঘন্য রূপে জঘন্ত স্থলেই নির্মিত . 
হুয়া থাকে । তাহার পরিবর্তন আপনা হইতেই হইয়া আিতেছে 
এবং দেই পরিবর্তন নিতান্ত প্রীর্থনীয় বটে। অস্তান ভূমিষ্ঠ হইলে 
নাড়ীচ্ছেদ প্রস্ভৃতি জাত-কর্্ম পুর্বকীলের ন্যায় অস্তাপি কিছু কিছু 
প্রচলিত আছে । কিন্তু যেরূপ ধাত্রী এক্ষণে নিযুক্তা হয়, তাহা নিতান্ত 
পুর্বকীলের ব্যবস্থার বিপরীত। ধাত্রীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত 
আছে, যথা 


স্থবর্ণীং মধ্য বয়সাঁং সচ্ছীলাং মুদিতাঁং সদ| | 
শুদ্ধদুপ্ধীং বন্ুক্ষীরাং 'সবতমামতিবতমলাম্‌॥ 
স্বধীনামম্প সন্তষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং। 
কৈতবেন পরিত)ক্তাং নিজপুক্রদ্বশাং শিশৌ ॥ 


আয়,ব্রেদ। 

অধ্যবয়স্কা, সুশীলা, সর্বদা হর্ষযুক্তা» বিশদ্ধছুপ্ধা, সপুত্রা, অত্যন্ত 
দয়ান্থিতা, স্বাহীনা, অস্পে সন্তষ্টা, সৎকুলোস্ভবা, সজ্জন-ছুহিতা, ছল- 
রহিতা, শিশু প্রাতি নিজপুস্রতুল্য দৃষ্টা, ইত্যাদি রূপ বহুগুণ সম্পন্ন। 
ধাত্রীই প্রশস্তা । 

অধুনীতন কালে ইহার মদ বক প্ররৃতি ও আকৃতির ধাত্রীই 
নিযুক্তা হয়। অনুমান হইতেছে, পূর্বকালে স্ুতিকাগার-বাসিনঈ 
হইলে এক্ষণকার ন্যায় এমন অস্পৃশ্যা হইতে হইত না। অথবা তখন 
শিক্ষিতা ধাত্রী রমণীর স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, নচেৎ এমন সুরূপ ও সদগ- 
ণযুক্তা ধাত্রী কোথায় পাওয়া যাইত ? 

বানুল্য ভয়ে ধাত্রী জন্বন্ধে আরো যে সব ব্যবস্থা এবং উপন্তাঁস 
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আছে,পমঘৃহা বলিতে পারিলাম না। সেই ব্যবস্থাতে স্পট আদিষ্ট 
হইয়াছে, যে, যাহীর। পরিষ্কৃতা নয়, সদাচারিণী নয় এবং ভদ্র ষহিলার 
সহ্ছচারিণীর যোগ্যা নয এমন সকল জ্রীলোককে ধাত্রী করিবে লা । 
এখন অত্যন্ত ইতর লোকের মেয়েরাই ধাত্রী হয়, জুতরাঁৎ যত'জগন্তা! 
হইতে পারে তাহাই হইরা থাকে । দেশস্থ লোকের এ বিষয়ে মনো 
যোগী হওয়া আঁশ কর্তব্য । | 
অপিচ সুতিকীলয়ের কতিপয় নুতন প্রথা যাহা প্রবর্তিত হইয়াছে, 
ভদ্রলোকে তাহার অনুমোদন কদীচই করিতে পারেন না। সে সমস্ত 
লইয়া কাল হরণ কর! বিধেয় নহে । অতএব তৎপরিত্যাগ পূর্বক 
জাঁত'নুষ্ঠানের আর ছুই একটা কথার উল্লেখ করিবা অন্ঠত্র গমন করা 
উচিত পচটও আটকেএড়ে, পত্বা, যী পুজাদির ব্যাপার বর্তব্যই নহে। 
স্্রীসমাজের_ সংস্কারীৃধীন মাঙ্গল্য কর্ম দৌঁবাবহ হইতে পারে না। 
জ্রীসম সমাজে সুশিক্ষিত হইলে আপনা হইতেই তাঁহার যথোঁচিত সংক্ক- 
রণ হইয়া আসিবে । তজ্জন্য যুক্তিঃ বিচার, বহুল ব।গাড়শ্বরের কোনো 
প্রয়োজন নাই। সে জব আচার থাকিলেই বাকি? আর না থাীকি- 
লেই বাঁকি? কিন্তু গর্ভাবস্থার যে অস্ত প্রকরণ পুর্ব্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, অথবা বাহুল্য ভবে যা! হর নাই, তন্তাীবতের প্রতি চিত্তার্পণ 
কর! শিক্ষিত হিন্দ মাত্রেরই উচিত। 

_ শুভ অন্ন প্রাশন ও নাম করণ আভীব প্রয়োজনীয় বিষয় । আমা- 
দের বর্তমান শিক্ষাগডকদের দেশেও তব্রপ একটী প্রথা প্রচলিত 
আছে। সুতরাৎ নব্য.দভ্যগণ তাহাতে,আপন্তি নীকরিতে ও পারেন ! 

“কেবল পৌতলিকতা-মুলক দেবার্চনার জন্ত যাহা কিছু গোল । কিন্তু 
ধর্ম প্রত্যয়ের কথায় স্বতন্ত্র থাকা যখন অভি প্রায়” তখন তাহার 
ইতিকর্তব্যতাঁর বিচাঁর ভার অন্যের উপর থাকিল । কেবল এই মাত্র 
বলিতে পারি, যখন জুদ্ধ হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের বিষয় এই 
প্রবন্ধে বিচার্ধয, তখন অহিন্দুর কথ এন্থলে আদিতেই পারে না। 
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তবে কেনই বা অন্প্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি," বিবাহের 
পূর্ববর্তী সংস্কান গুলিকে সুন্দর প্রথ1বলিয়! উল্লেখ না করিব ?এই 
সন্্ল দেশীচাঁর পুর্ধকীলের বাহুল্য-ব্যাপারের তুলনার এক্ষণে 
হীনাঙ্গ*হইয়* উঠিরাছে । কেবল মুলাংশে কতক নিয়ম সংরক্ষিত হয়। 
বোধ হর ক্রমে আরে হ্রাস হইরা যাইবে । পুর্ব্ব ও বর্তমানের প্রাভেদ 
ঝুঝাইবার জন্য বু প্রাচীন মন্তু সংহিতাঁর তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা ছুই চারিটী 
উদ্ধত হইল । যথা )-_- 
২ র অধ্যাণ। প্রাউ্রাঠিবদ্ধনাঁৎ পুংমে। জাতকর্মা বিধীয়তে। 
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্ত হিরণ্য মধু অপিষাং ॥২৯॥ 
'অস্যার্থঃ। বালক জঙন্মিবামাত্র নাডীচ্ছেদের পুর্বে তাহার জাত- 
কর্ম নামে সংস্কার করিবেক ও সেই সমর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সুবর্ণ, 
মধু ও স্বত ভৌজন করাইবেক । এখন এ সব না করিয়াই একবারে 
নাড়ীচ্ছেদ করে। 
নমধেখং দশম্যান্ত দ্বাদশ্য।ং বাস্যকারয়েহ। 
পুণ্যে ভিথো মুস্্ধ ঝা নক্ষাত্রে বা গুধান্ধিতে ॥ ৩০ 
একাঁদশ বা দ্বাদশ দিকসে নাম করণ করিবেক, তাহাতে নাপারিলে 
জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত তিথি, মুহুর্ত ও নক্ষত্রে করিতে হইবেক। 
মঙ্গল্যং ব্রাঙ্গণস্তয ন্যাৎ ক্ষত্রিয়স্ত ব্লাম্থতং 
নৈশস্ত ধননতযুক্তৎ শুন্রন্ততু জুগুপ্নিতৎ ॥ ৩১ । 
ব্রা্ধণের মঙ্গলবাচিক, ক্ষত্রিরের বল বাচক, বৈশ্যের ধনবাঁচক 
এবৎ শুদ্রের নিন্দীবাচক নীম রাঁখিবেক । 
এখন এরূপ কিছুই নাই। সাতকড়ী, দৌকড়ী, দোঁলগোবিন্দ, মাঁন- 
গোবিন্দ, "যে জাতিতে যাছার যদৃচ্ছা সে তাহাই রাখিয়া থাকে! 
উপাধি বিষয়েও এরূপ শর্শ, বর্ম, ভূতি ও দাঁসাঁদি মঙ্গল, বলঞ্সুুপত্তি 
ও দাস্যবাচক' উপপদ যুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন ত্রাহ্মণের 
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উপণধিন্তু বল ও পেনা বুঝায়, যথা চৌধুরী, হাল্দার, ঘটক ইত্যাদি। 
শুদ্ের উপপদে উচ্চতা, যথা! দেব ও মিত্র ইত্যাদি অপিতুং 
স্্রীণ।ং খোদ্যমক্রুরং বিল্পষ্টার্থং মনোহ্রং। 
মঙ্গল্যং দীর্ঘ বর্ণান্তমাঁশীর্বাদভিধ।নবৎ ॥ ৩৩% 
যে নাম সুখে উচ্চারিত হয়, ক্রুরার্থের বাচক না হয়, অনায়ানে 
যাহার অর্থ বোধ হয়, যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে, যাঁহা মঙ্গল বাচব: 
হয়, যাহার অস্ত দীর্ঘত্বর থাকে, যাহী উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, 
স্ত্রীলোকের এই প্রকাঁর নাম রাখা কর্তব্য । অধুন1 এই নিয়ম প্রায়ই 
রক্ষিত হইয়া থাকে । 
চতুর্থে মামি কত্ত বাং শিশো্ণি্ষমণং গৃহাঁহ 
বষ্টেহনপ্রাশনং মানি যঘেন্টং মঙ্গলং কুলে ॥ ৩৪ ॥ 
জীত শিশুর চতুর্থ মীসে সূর্য্য দর্শন করাইবাঁর জন্য সুতিকা গৃহ 
হইতে নিক্ষমণ নাম! সংস্কার করিতে হয়, পরেধষ্ঠমাসে অন্রপ্রাশল 
নামক সংস্কার কর্তব্য । অথবা "আপনাদের কুলে যে সময়ে নিক্ষ,- 
মণাঁদি সংস্করহইয়া থাঁকে তাহা করিবেক। 
তৎপরে প্রথম অথবা তৃতীয় বসরাঁদিতে চুড়া করণের ব্যবস্থা 
ছিল । 
তৎংপরে গর্ভ সঞ্চারের গণনায় অষ্টম বৎসরে নি ভূমিষ্ঠ হও- 
নাবধি সওয় ছয় বখসরের পর সওয়া সাত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ 
ব'লকের উপনয়নের বিধি ছিল । ক্ষত্রিয়ের এরূপ গর্ভ গণনায় একাঁ- 
দশ বর্ষে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে হওয়1 কর্তব্য । 
উপনয়ন সময়ে ত্রন্ষচর্ষ্যর যে রীতি, তদ্বিষয়ে ক্ষ্$সাঁর চশ্মাদির 
উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবাস প্রসৃতি তিন বর্ণের পৃথকৃ ব্যবস্থা । 
কোন্‌ ব্রণ কিরূপ মেখলা, চর্ম, দণ্ড উপবীত কিরূপে,ধাঁরণ করিবে? 
কে কিরূপে কি বলিয়া ভিক্ষা করিবে? কে কিরূপে "কোন্‌ অস্থু্ঠে 
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কোন্‌ তীর্থে আচমন করিবে? কিরূপে ভোজন করিবে? গুক, কর্তৃক 
শিব্যকে কিরূপ শে্রা্ি ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে? অধ্যয়নাদি 
কিরণ্জে করাইবেন ? শিষ্য কিরূপ আচরণ করিবে? কিরূপে সমাবর্তন 
অর্থাৎ পিৃকুলে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত গুক-কুলে অবস্থান করিবে? 
কিরূপে হোম-কান্ঠ ভিক্ষান্নাদি আহরণ ও অধোশয্যায় শয়নাদি 
হীনভু! স্বীকার করিবে ? ইত্যাদি শত শত বিষয়ের যেরূপ বহ্িল্য 
ব্যবস্থা ছিল, এখন ভাঙার অনেক পরিবর্তন হুইয়াছে । এমন কি, 
কোনে! কোনে। বিষয় একবারেই আর দেখ যায় না-সম্নাতিক ব্রাহ্মণ 
এখন আর নাই। 
যাসার সমাবর্তন অতি সত্বর সম্পাদিত হয়, তাঁহাকেই স্নাতক 
আখ্যা দেওয়া হইত। এঁ আখ্যা পাইবাঁর পূর্বে ব্রহ্মচারী থাঁকেন। 
ইত্যগ্রে যে সকল আচরণের ইঙ্গিত করা গেল, তদ্ব্তীত ব্রদ্ষচারীকে 
এই পকল কঠোর করিতে হুইত যথা ১ 
বর্জয়েন্সধুম[ংমঞ্চ গন্ধং মালুং রমান্‌ স্ত্িয়ঃ | 
শুক্তনি যানি সর্ধাণি প্রাণিনাঞৈব হিংসনং ॥ ১৭৭ ॥ 
€মনু। ২য়অ) 
অর্থাৎ মধু, মাঁৎস, কর্পুর, চন্দনাদি গন্ধজ্রব্য, মাল্য ধারণ, গুড়, 
স্্রীনংসর্গ ত্যাগ করিবে । স্বাভাবিক মধুর দ্রব্য কারণ বশে অজ্প 
হুইয়1 শুক্ত নাঁম পায়, তাঁহীও খাইবে না। এবং শ্রাণি হিংসা ক- 
রিবে না। 
অত্যঙ্গ মগ্জনঞ্চক্ষে রূপ নচ্ছত্রধরণং | 
কাম ক্রোধঞ্চ লে।তঞ্চ নর্তভনং গীত-বাঁদনং ॥ ১৭৮ ॥ 
অর্থাৎ যাঙ্গাকে লোকে আভান করিয়া তৈল মাখ! বলে, তাহ! 
করিতে পাইবে না; নয়নে অঞ্জন দান, চর্শ-পাছুকা ও ছত্র ব্যবহার 
করিতেও পাঁইবে,লী ১ বিষয়াভিলাঁষ, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ ক্িহরে) 
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এব শ্ন্ৃত্য গীত বাস্যও ত্যাগ করিবে । ইত্যাদি বিস্তর, বিধি দিষেধ 
আছে । সকল শুনিলে, যাহারা কখনে! সে সব ব্যবস্থা'পাঠ করেন 
নাই, তাহাদিগকে অবাক্‌ হইতে হর ! কয়েক বৎসর পূর্বে শুনা যাইত, 
দিল্লীতে গান শিখিতে গেলে ওক্তীদ্জীর যেরূপ উপার্সনা করিতে 
হয় তাহা অসঙ্ক ! কিন্তু আমাদের বনু পূর্ব পুকষেরা যে সব শব- 
সাধনে জ্ঞীনোপার্জন করিয়া ্নাতক নাম পাইতেন, ভাহার ঈনকট 
আধুনিক কালের কোনে! ক্ুচ্ছ,সাধনকেই কষ্ট সাঁধন বলা যায় না। 

এই কঠোর ব্রত পাঁলনপূর্বক ছত্রিশ বর্ষ ব্যাঁপিয়া গুকগৃহ থা 
কিবার পর স্নাতক ব্রদ্ষচারী দারপরিগ্রহণানভ্তর গৃহস্থ হইতে 
পারতেন! . 

কৈ? 'এখন আর কি তাহার অপুমাত্র দৃষ্ট হর? এখন যাহার! 
শিক্ষার্থী, তাঁহাদের তদ্রপ করা দুরে থাকুক, তদ্ধিপরীতে বরং এমনি 
বোধহয়, যেন শিক্ষা করিয়া শিক্ষককে চরিতার্থ করিলেন! ছাত্রত্ব ্রী- 
কার করিয়া গুকর প্রতি বিশেব অন্ুগ্রহই করিলেন ! 

এই সকল পৃর্বরীতি বর্ণনা করাতে আমীর এমন অভিপ্রায় নছে, 
যে, মেই পুর্বব রীতি পুনর্বার প্রবর্তিত হউক । পরিবর্তনের ক্রম 
দেখানোই উদ্দেশ । পরিবর্তন ধর্ম জগতের স্বাভাবিক বৃত্তি । সেই 
অলংঘ্য প্রকৃতিকে লংঘন করে, কাহাঁর সাধ্য ? অনেক ইউরোপীয় 
ওইউরোপীয় জ্ঞানালোক-সম্পন্গ ব্যক্তিরা বলিয়াথাকেন, হিন্দ্রমমাঁজ 
সছত্স সহ বৎনরেও অপরিবর্তিতভাঁবে চলিরা আদিতেছে । বস্তক- 
তক তাহা নহে । যাহা বল! গেল তাহ! এবং বক্ষ্যযানি অন্যান্য বিষয়েও 
এইরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হইবে । সমাজের আদদ্যাবস্থার ব্যবস্থা পরবর্তী 
কালে অবশ্যই অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইবে । তাহাতে এখন তো পরিব- 
উনের যু । কোনে কোনো আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া যোশে আপন। 
হইতেই সকল বিষয়ের রূপাস্তর সিদ্ধ হইতেছে । যখন এরূপ অবস্থা, 
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তখন দল বাঁধিয়া পূর্ব সমাজ ছাড়িয়া বলপুর্ববক অস্বাভাবিক পূরি- 
বর্তনের চেষ্টা পাওয়া কেন? আমি যদি কোনো বস্ত চ্ছাপূর্্রক 
আপনকে দিতে তি হই, তাহা বল করিয়া আপনার লওয়ার 
আবশ্যক ক্ষি? সে বলের এক মাত্র অভিসন্ধি এই হইতে পারে, 
যে, লোকে জানুক এ কাজ আমার যত্ে--আমার দ্বারাই হইয়াছে, 
আপন্না হইতে হয় নাই? কিন্তু সেটী বিবম ভ্রীস্তি। কোনে! উকতর 
বিষয়ের পুর্ব প্রকরণ গুলি পরিপক্ক না হইলে অকালে বলপুর্ব্বক 
কিছুই হয় না --কিলিয়ে কাঠাল কখনই পাকে ন।! 
যাহা হউক এ কথা এক্ষণে থাকুক । ইচ্ছা আছে “ সামাজিক” 
নামক দ্বিতীয় ভাগে তদালোচন। করা যাইবেক। অধুনা সর্বাপেক্ষা 
গুকতর সংস্কার বিবাছের কথা বক্তব্য । তাহার পূর্বাপর অবস্থাও 
দর্শন করা উচিত। 
শা পারিস 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 
বিবাহ । 
পূর্বকালের অষ্ট প্রকার বিবাহের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। 
তদ্যথা 3৮ 
ব্রান্গে দৈবস্তৃখৈবার্ষঃ প্রজা পত্যন্তথাস্টুরঃ | 
গান্বর্কে। রাক্ষপশ্চৈৰ পৈশাচশ্চ।মেোইধমঃ ॥ 
মন্গ সংহিতা । ৩য় অ।২১॥ 
ত্রাক্ষ, দৈব, আর্ধ, প্রাজীপত্য, আজুর, গান্ধর্ব, রাক্ষল ও স- 
্বাধম পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ। 
আচ্ছদ্য চার্চরিত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। 
আহুয় দানং কন্যায় ব্রাচ্ছো ধর্ম প্রকীর্ভিঃ | 
এ] এ। ২৭ 
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দৃবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা ও বরকে বিভূষিত করিয়া! 
বিন্যা, সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাঁদাম কর! ত্রার্ধ। 
যজ্জেতু বিশ্তে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্ধবতে। 
অলঙ্কত্য ক্ুতাদানং দৈবং ধর্ঘ্মং গুচক্ষতে । 
এ1 এ 1২৮1 
অভি বিস্তৃত জ্যোতিফৌমাদি যক্ঞারস্তকাঁলে যজ্ঞের পুরোহিতকে 
সীলঙ্কু ভা কন্যা অন্প্রদানকে দৈব বিবাহ বলে । 
একং গোমথুনং দ্বেব। বরাদাদায় ধর্মাতঃ | 
কন্যা প্রাদানং বিধিবদার্ষে! ধর্মমাঃ অ উচ্যতে ॥ 
&। শ্র। ২৯। 
যাগাঁদি সিদ্ধির জন্য (কন্য। বিক্রুয়ের মুল্য স্বরূপ নহে) বরের নি- 
কট হইতে এক বা ছুই গে(মিথুন লইয়া কন্যাদানকে আর্য বিবাহ বলে। 
মহোভৌচরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ। 
কন্য। প্রদানমভ্যর্চ্য 'গ্র/জাঁপত্যে! বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ 


এ এ | ৩০| 
তোমরা উভয়ে গাহস্থ ধর্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই 


বলিয়া অর্চনা পূর্বক বিবাহ দেওর] প্রাজাপত্য বিবাহ । 
জ্ঞাতিভ্যে। দ্রবিণং দত্ত কন্যায়ৈ চৈৰ শক্তিতঃ | 
কন্যা প্রদ।নং স্বাচ্ছন্দ্যাদ।স্থরে। ধন উচ্যতে ॥ 
এ | শ্রী । ৩১। 
কন্যার পিত্রাদি জ্ঞাতিকে বা কন্যাকে শক্ত্যনুলারে শুষ্ক দিয়া 
বরের স্বেচ্ছান্গুসারে কন্যার পাণিগ্রহণ আন্সুর বিবাছ। 
ইচ্ছয়ান্যে ন্যনংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরন্য চ। 
গান্ধর্ববঃ সতু বিজ্ঞেয়ে! মৈথুন্যঃ কামম্তবঃ ॥ 
এ| এ | ৩২। 
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বর ও কন্যণ উভয়ের অন্ুরাশ-সঞ্চার-জনিত বিবাহূকে গন্ধ 
বিবাহণ্বলা খায়। এই বিবাহ কামবশভঃ ভোগেচ্ছায় ঘটিয়া খধকে। 
হত্াচ্ছ্ত্তা চ ভিন্। চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। 
প্রন্নহ্য কন্যহরণং র[ক্ষমে। বিধিরুচ্যতে ॥ 
এ। এ | ৩৩। 
বলপূর্ব্ক ছরণ করিরা বিবাহ করাকে রাক্ষদ-বিধাহ বলে । 
কোনে! মতে এ বিবাছে পরেও দাঁন করা খাইতে পাঁরে। 
স্প্ত।ং মন্তং প্রমন্তাং ব। রহো যন্ত্রোপগচ্ছত। 
নস পাপিঞো বিবাহানাং পৈশ।চশ্চষ্টমোইধমঃ ॥ 
খ। এঁ। ৩৪। 
নিদ্রাভিভূতা, যদ্যবিহ্বল। অথবা! অনবর্ধানযুক্ত। রমণীতে নির্জন 
প্রদেশে পনের নাম পৈশীচ বিবাহ । ইহা পাঁপজনক, এই জন্য 
অধম নামে অভিহিত | 
স্বয়ন্বরাহওনের প্রথা ক্ষত্রিয় জাঁতিতেই শুনা যাঁয় । ফলতঃ এই ক- 
য়েক প্রকার বিবাহের মধ্যে অধুনাতম কালে ছয় সাতটা প্রায় উঠিয়া 
শিয়াছে ছুই এক প্রকার মাত্র প্রচলিত আছে। যথা! আস্ুর বি- 
বাহ। শুল্ক দিধ! পাঁণি-পীড়নের নাম আসর । এবং আতশিকরূপে 
প্রাজীপত্য বিবাহ এক্ষণে বিদ্যমান দেখা যাঁয়। যদি বলেন পণ ন1 
লইয়া শত শত ঘরে যে বিবাহ হইতেছে, তাহাকে ত্রান্ধ বিবাহ কি 
বলা যায় না? আমার মতে সম্পূর্ণ নয় । কেননা যদিও ত্রান্ম বিবাহের 
অন্যান্য লক্ষণের সহিত প্রচলিত দান করা বিবাঁছের এঁক্য আছে, 
কিন্তু “ অপ্রার্থক বরকে ”» দান করার লক্ষণটী মিলিতেছে ন!। 
অনেক স্থলে অপ্রীর্থক বর লইয়া বিবাহ দেওয়া হয় বটে, বিশেষতঃ 
আজ্‌ কাল. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সচ্ছাত্ররূপ সৎপাত্রকে বহু 
উপাজনায় বু মুল্য দিয়া এক প্রকার ক্রয় করিয়া! তোষর্মোদের 
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সহিত আনিয়া কন্যাদাঁন করা হয় বটে, কিন্তু সে ঘটনা সাধারণ নহে। 
াহাহউক তথাপি আস্মুর ভিন্ন সর্ববাঙ্গ সুন্দর রূপে অন্যান্য প্রকার 
পরিণয় অতলম্পর্শ কালসাগরে মর্ম হইয়া গিয়াছে ! কেবল মানা 
কের পুনৰন্ধীরের ন্যায় গান্ধবর্ব বিবাহটী সেই সিন্ধু-শর্ভহুইতে 'পুন- 
বর্বার উত্তোলনের উদ্ভোগ এখন হইতেছে ! 

সুতরাং" প্রায় সকল প্রকার বিবাহই যখন পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
তখন দে কালের বিভাঁগ এখন আর খাটেনা । এখন নুতন প্রকারের 
বিভাগ কক্সিরা বিচার করিতে হয় । বোধহয় নিম্ন লিখিত রূপে বিভা- 
জিত হইলে অগ্রযুজ্য হইবে না। যথা). 

বন বিবাহ, তৰণী বিবাহ্‌, বিধবা বিবাঁছ, অসবর্ণা বিবাহ, গান্ধর্র্ব 
বিবাহ, হুক্তিবিবাহ, যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ এবং বিবাহ ! 

এই আট প্রকার বিবাহ ছুই মতে সিদ্ধ । অণ্প ভাগ টিন্-প্রচলিত 
হিন্ছবমতে, তদপেক্ষাও অন্প ভাগ রেজিউরীমতে, এবং বেনীব ভাগ 
নব প্রচলিত ত্রাঁক্ষমতে । 

শাক্রোক্ত আট প্রকার বিবাহ যেমন ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, এই 
অষ্ট বিধ উদ্বাহের কোনো কৌনোটীর সেইরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন 
হইতেছে 1 

বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ ও গীন্ধর্কর বিবাহের তাঁৎপর্য্য 
বেশী বলিতে হইবে না। অবশিষ্ট তিনটীর অর্থ পরিক্ষাররূপে 
বুঝানো আবশ্বকি। 

১ ম, ডুক্তি বিবাহ । হুক্তি বিবাহ তাহাকেই বলে, যাহাতে ধর্মের 
কেনো সংশ্রব নাই । ধর্ম-বিবাহের মতে পতি পরম গুৰক, পতিবই 
অবলার গতি নাই, পতি-ভক্তি এহিক পারত্রিকের এক মাত্র মঙ্গলের 
নিদাঁন, পতি অহিতাঁচারী ও অপ্রিয় বাদী হইলেও পর্ভ়ীকে হিতকারিণী 
ও প্রিয়বাঁর্দিনী হইতে হইবে) অন্যথা ঘোর নরক অবশ্যস্তাধী ।ও পক্ষে 
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আবার ধর্মের দ্বারে--ঈশ্বারের নিকটে পবিত্র প্রৃতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া 
যে পত়্ীকে পতি চিরজীবনের জন্য গ্রহুণ করেন, তিনি যদি ভাহাকে 
য্রাঁপাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, যত্ব ও ম্েহছ করিতে ; সম্ভবমত 
সুখিনী ও গঁরুতরূপে সহধর্মিণী ভাবিতে এবং তাহার ইহপরকীলের ক- 
ল্যাণত্রতে ত্রতী হইতে ব্রুটী করেন, তবে তীহারও ঘোরপাপ ও তৎ- 
ফপ-রূপ নরক-গমন অবশ্যস্তাবী । এরূপ দম্পতীর মতে সর্বপাতা পরম 
পিতা অথবা প্রজাপতির নির্বন্ধে বা আজ্ঞীতে আমরা সংবন্ধ, আম- 
রণ এবং মরণের পরেও আমাদের ছীড়ীছাঁড়ি নাই । আমাদের পর- 
স্পরের সুখ ছুঃখ, পাঁপ পুণ্য পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে৷ ইত্যাকাঁর 
ধর্মযুলক সংস্কার ষে বিবাহে নাই, তাহাকেই ডুক্তি-বিবাহ বলে । 
বাণিজ্য কার্ধ্যে যে প্রণালীতে ও যে ভাবেদেনা পাঁওনাও ক্রুয় 
বিক্রয়ের চুক্তি-নাঁমা অথবা ত্বীকৃতি-নাযাঁয় লোকে বদ্ধ হয়, সেইরূপ 
প্রণয়ের আদান প্রদান, সুখের বিনিময় এবং কর্তব্যের গ্রুয় বিক্রয় জন্য 
স্রীপুকষে বিবাঁছ নামা অঙ্গীকারুকত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহা- 
কেই “চুক্কি-বিবাহ” বলে । দর্পণে মুখদেখা ! তুমি ভাঁল-বাসিবে 
আমিও বাঁসিব । তুমি ভাল বলিবে আমিও বলিব । তুমি ভাল করিবে 
আমিও করিব । তুমি ভাল রূপে চলিবে আমিও চলিব। তুমি প্রেম 
ও প্রতিপালন রূপ মুল্য দিবে, আমিও প্রেম ও সহ্বাঁস রূপ দ্রব্য 
বিক্রয় করিব । তুমি সেই মূল্য দিতে যখন না পারিবে আমি ছুক্তি- 
পত্রেষ নিয়মমতে খালাস পাইয়! অন্যের সহিত চুক্তি-নাঁমা অথবা 
যদৃচ্ছা। গমন করিব ! ভাহাঁতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, 
কি তাহাতে কোনো কলুষ জন্মিবে এমন বোখ থাঁকে না । তাহাকেই 
চুক্তি-বিবাহ বলে । 
২য়, যুক্তি বিবাহ। বারাঙ্গনাদি কুলটার সহিত প্রণয় সংঘটন 
হুইল । বিঝএছাথাঁ পুকষ মনে মনে যুক্তি করিল “ জগতে গ্রাপী নয় 
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কে? আমি পাপী, এ রমণী পাপিনী । পুর্বে ষেকাঁরণে হৃউক পা- 
পাঁচরঞ্চ করিয়াছে, এখন তে| আমা বই জানে না। আমিও ইঙ্ছ ভিন্ন 
জানি না । তবে কেন ইহার সহিত অদাঁমাজিক সন্বন্ধ রাখি ? ইহাকে 
বিবাহ করাই কর্তব্য ! % যে চিস্তাঃ সেই কাজ ! তৎক্ষণাৎ একখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোটক-যাঁন আনাইয়। বর কনে রেজিউরি আফিসে 
উপস্থিত! ব্যবস্থাপক সভার কল্যাঁণ হুক! যে আইন বিধি বদ্ধ করি- 
য়াছেন, তাহাতে! পতিত পাঁবন--উপপতি উপপত্বী শব্দটী অভিধান 
হুইতে উঠাইয়| দিবার সুত্রধর ! রেজিউরী হুইল তো পরষধ পবিত্র 
উদ্বাহ-সংস্কীরও হুইয়াগেল! বর, বধূ লইয়া বাঁটী আইল । পিতা, 
বরাত! আত্মীয়জন মহ? বিপদে পড়িলেন ! হয়তো তাঁদের সেই বউ- 
মাকে তাহারা পুর্ধে কোনো অসাধু সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন--" হয়তো 
নিজ বাটীতেই নর্তকী দলের সঙ্গে নাচিতেই দেখিয়া থাকিবেন, 
আজ.কি বলিয় পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করেন? কিন্তু উপায়ই বা কি? 
আইনমতে ছেলে বিবাহ করিয়াছে, রেজিউরী হইয়াছে! ওদিগে 
হিন্দ বর্্মমতে পতিত সন্তানেরাও বিবয় পাইতেছে, কি করেন? 
বকা বক! করিয়া কর্তা রাগ করিয়া! কিয়ৎক্ষণের জন্য বাটীর 
বাহিরে গেলেন ! ছেলে বউ লইয়! বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেল! 
এই বিবাঁহকে “যুক্তি বিবাহ » অথবা “মুক্তি বিবাহ ৩” বলাষায়! 
কেন না, যুক্তি বলে পাপের জীবন হইতে অবলার মুক্তি সাধন যে 
বিবাহে হুইল, তাহাকে “মুক্তি বিবার বলাতে কোনো মতেই অযুক্তি 
হইতে পারে না! 

এক্ষণে যে বিবাহকে « বিবাঁছ ” বলণগেল তাহার ব্যাখ্য! বাকী । 
তাহ! আর কিছুই না, আমাদের চির প্রচলিত দাদ! সিদে বিবাছ। 
“বাল্য বিবাহ ” বলিয়া ষে বিবাছ্থের নাম করণ আছে, এ বিবাহ 
তাছাওহইতে পারে । ধাল্য বিবাঙ্ন বলুন? ছিল্ছু বিবানু বলুন; আর 
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দ্ধ বিবাহই বলুন এই ব্বাহতেই হিন্দু সমাজ চলিয়া আদিতেছে। 
তকনী-কিবাহু বলিয়া যে একটা নুতন নাম ইতি পূর্বে বল! শিষ্ছে, 

তান্ধাই ইহার প্রতিদবন্দী। অনেক, কুলীনের ঘরে এই তৰণী-বিবাহু 
মাঝে মে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ প্রথা নহে । 

. অধুনা সেইরূপ বিবাহ প্রচলন জন্য চতুর্দিগ্ে চেষ্টা হইতেছে । 
বন্য বিবাহের ভুরি ভুরি দোষ প্রদর্শন পূর্বক তকণী-বিবাঁহের পক্ষ 
সমর্থনে এক্ষণে শিক্ষিত যুবক মাত্রেই প্রস্তত। বাল্য বিবাহের যে সব 
দোষ তাহারা বলেন, তাহার বহ্ুলাংশই বনু লৌকের যতে যুক্তিমূলক 
বটে । কিন্তু বালিকার বাল্যকাঁল কত দিন পর্যন্ত ? বালিকা বয়সের 
সীমা কি? ভাহা নিবূপণ করিরা কেহই বলেন না । একজন ইংলত্রীয় 
প্রসিদ্ধ প্রারুত-ইতির্ত্বলেখক বহু সন্ধানে প্রমাণ প্ররোগ পুর্ব্বক স্থির 
করিয়াছেন, উষ্ণ-প্রধান দেশে নয় বৎসরের প্র একাদশ বর্ষের মধ্যেই 
সচরাচর আ্রীজাতির যৌবনদশ1 উপস্থিত হয়। সাহেবের সিদ্ধান্ত 
বলিলে অনেকের তক্তি হইবে এই জন্য বলিলাম ; নচেৎ আমাদের 
মধ্যে কে না চাক্ষুষ করিতেছেন, কোনো কোনে বালিকা নবম দশম. 
বর্ষেই বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তা বা খৌবন-সোপানে আরূঢা হইয়া থাকে? 
একাদশ দ্বাদশ বর্ধীয়া বালিকারা সচরাচর পুত্রবতী হইতেছে । ইহার 
প্রমাণার্থ দুরে যাইতে হইবে না, হয় তো এই সভাস্থলে এমন মহাশয় 
অনেকেই আছেন, যাহারা তবদ্রূপ পুত্রবতীর পুত্রের পিতা ! মনে মনে 
হুর তো৷ তাহাদের এমন আগ্রহ হইতেছে, যে, এখনি উঠিয়া বুকে 
হাতিয়া ভাকিরা বলেন, যে, “্থ্যাগো, আমি এই ঘটনার ভুক্তভোগী 
সাক্ষী 1” কিন্তু ইংরাজী শিখিয়। আমাদের কেমন একটা দোষ জন্মি- 
য়াছে, আপন চক্ষে কিছুই দেখিব না আপন কর্ণে কিছুই শুনিব না--- 
আপন বুদ্ধে কিছুই বিচার করিব না! বিশেষতঃ সামাজিক বিষয়ে 
'মাট.লাণ্টিক এহাসাগরকুলে যাহা লিখিত হয়, যাহা দুষ্ট হয়, বাঁছা। 
বিচারিত হয়ঃ তাহাই লেখা; তাহাই দেখা, তাহাই বিচার, তাহাই 
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বেদ, তাহাই ব্রদ্ধা! সে দেশের মীমাংসা যে সেই দেশের অবস্থানুসারে 
ছইয়া'খাকে, সে মীমাঁৎসা যে দকল দেশে, সকল বিষয়ে শাটেনা, 
তাহা আমরা ঠানর করিয়। দেখি না] তাহা আমরা যদি মুখের কথা- 
তেও ছুই একবার বলি, কিন্তু উন্নতির কাজে উন্মত্ত হয়া কাজের 
বেলা ভুলিয়া যাই ! 

এস্থলে আীন দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটীসের একটা ক্ষুদ্র উপাখ্যান 
মনে পড়িল । তিনি যে সময এথেক্দ নগরে অবতীর্ণ হন, তখন তাহার 
জন্মভূমিতে কুতার্কিক দলের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব। সেই কুতার্কিক 
উপদেষী বর্ণের তর্কশক্তি সামান্য ছিল না। তাহারা আশ্চর্য্য তার্কি- 
কতাঁবলে দিনকে রাঁত্‌ রাতকে দিন, মস্ষ্তকে পণ্ড, পশুকে মনুষ্য 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়া! দিত । সব্রেটীস স্বীয় অসাধারণ সত্য-প্রকা- 
শক ক্ষমতা গুণে তাহাঁদিশের কুযুক্তি ও মিথ্যা মীমাংসক তর্কপ্রণা- 
লীকে স্বীয় আশ্র্ম্য যুক্তি-প্রণালীতে খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদন করিতে 
লাশিলেন। তীহ্থার জন্য তাহাদের অযশম্কর ব্যবসায়ের হানি হইতে 
লাগিল। কাঁজে কাজেই তীহার প্রতি তাহার। বিরূপ ও প্রতি- 
শেঁধের উপায়াবলঘ্ী হইয়া উঠিল । একদা এরূপ একজন কুতাঁ- 
র্কিক তীহার নিকটে আসিয়। ভীহাঁকে ঠকাইবাঁর জন্য বলিল । 

“ আচ্ছা সক্রেটাস ! তুমি কেমন বিজ্ঞ, বলদেখি পৃথিবীতে উত্তম 
বন্ত কি?” 

সঙ্গে । “তুমি কি স্বাস্থ্যের জন্য কিউত্তম জিজ্ঞাসা কাচ্ছে! ??, 

তার্কি। “না; 

দক্রে । «তবে পীড়ার সময় কি উতম ?৮ 

তার্কি। “না? 

সক্রেটীদ এই রূপ যে কয়টী বিষয়ের নামোল্লেখ করিলেন, এ কু- 
তার্কিক গুদ সম্পদাঁয়ের উত্তরেই “না” শব্দ ব্যবহার কম্রিল। তখন জ- 
ক্রেটীস বলিলেন, « তবে তুমি সেই উত্তমের কথা প্রশ্ন করিয়াছঃ যাহা 
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কৌনো বিষয়ের পক্ষেই উত্তম নয়!” কুতার্কিক বলিল,,« সেকি? 
আমি জীনিতে চাই সর্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ কি?” অক্রেটীস্বৃলি- 
লেন, « এমন বস্তু নাই!” 

উত্তর । "কেন? 

প্রত্যুপ্ুরে সক্রেগীস বুঝাইলেন, « নিরবচ্ছিন্ন উত্তম বা নিরবচ্ছিন্ন 
অথম এমন কিছুই জগতে থাই । সময়, অবস্থা ও স্থল-ভের্দে 'ণক বৃত্তই 
কখনো উত্তম কখনো অধম হইয়া! থাঁকে। ক্ষুধার সময় যে অন্ন অমৃত, 
অক্ষুধায় তাহা বিষ । রোগী বিশেষে যে বিষ প্রীণদাতা হয়, সুস্থাবস্থাঁয 
তাহাই প্রাণনাশক হুইতেছে। এক ব্যক্তিতে যে দান পরম উপকারী, 
অন্ত ব্যক্তিতে সেই দান অপকারী হয়। এক দেশে যে নিয়ম, যে 
আগার, যে রীতি অপরিহার্ধ্য ও শুভকরী, অন্যত্র তান্থাই অপ্রধুজ্য ও 
অশুভকরী, সুতরাং ত্যজ্য ৷ ইত্যাদি 1%, 

তখন তার্কিক কহিল, “ আচ্ছা! বলদেখি, জগতে অত্যন্ত সুন্দর 
কি?” সক্রেটীস পূর্ব প্রণালী ক্রুমে বুঝাইয়া দিলেন, এমন বন্তও 
নাই। একপদার্থ এক সময়ে, এক স্থলে পরম সুন্দর কিন্ত্র অন্ত কালাঁ- 
দিতে অতি কুৎসিত । যে অঙ্গভঙ্গী নৃত্যকালে সুন্দর দেখায়, গমন ব। 
উপবেশনকাঁলে তাহাই অতি কদর্য হইবে । মণিমাপণিক্য-খচিত বেশ 
ভুবা যাহার জন্য প্রস্তুত, তাহার অঙ্গে যদি ঠিক না খাঁটে অর্থাৎ টিলা 
বা কবা' হর, তবে তাহাও কুৎদিত । আর পামান্য বন্দরের পরিচ্ছদ বাদি 
বেশকারীর অঙ্গে ঠিক খাটে, তাহাও পরিপাঁটী হয়। অতএব সর্ব্ব- 
স্থলে; সর্বকাঁলে ও সর্ব-পাত্রেই যে এক বস্তু উত্তম ও সুন্দর হইবে, 
তাহা নহে । যে বন্ত যে উদ্দেশে হ্উ, তাহার তাহাতে নিয়োগ হুই- 
লেই সুন্দর বল, উত্তম বল, উপকারী বল, সব হইতে পারে । অন্যথ! 
হিতে বিপরীত ঘটিবার সস্তাবন] । 

আমাদের শিক্ষিত যুবকর্ন্দ এই অনুপম নীতিসারীয় মহদ্বা- 
ক্টী পদে পদে ভুলিয়া বান। তাহাদের শিক্ষাগুকর দেশ লীত- 
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প্রধান, তীহাদের নিজের দেশ উষ্ণ । তত্রত্য মাটির গুণে আর 
হাওয়ার গুণে স্ত্রীলোক কুড়ির কোটায় পানা দিলে যোগ) হয় না, 
এখানকার মহিলার] তত দিনে পাঁচ ছেলের মা! মে দেশের বিন্বাহ- 
কাল একারণে বিলম্বে ব্যবস্থাপিত । এদেশের বিবাহ-্াল কারণে 
সত্বরে আগত হয় । কিন্তু তাহা না ভাবিয়া, সেদেশে যে বয়সে বিবাহ 
হুইয়া থাকে, আধুনিক সমাজ-সংক্ষারকগণ এদেশে দেই বয়ন পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত! একজনের একটা খাঁসা বাড়ী আর এক- 
জন দেখিয়া স্বীয় কুটীরে আসিয়া তাহার সাধ হইল, আমিও একপ 
বাড়ী করিব। কিন্তু দৃষ্ট পুরী যে স্থলে নির্মিত, তাহার আরতন অযুত 
হস্ত ১ দর্শকের ভিটায় দশ হস্ত ভুমি মাত্র আছে। দৃষ্টপুরীর দক্ষিণে 
নদী ; দর্শকের কুটীরের দক্ষিণে (অন্যের, নিজেরও নয়) কাশবাশান 
ও বন। দৃষউপুরীর অধিকারী ভূম্বামী ও লক্ষপতি ? দর্শকের ভূম- 
লক্ষমীর মধ্যে এ বাস্তটুক, আয়ের যধ্যে ৫।৭ টাকা বেতন ! এক্ষণে 
বিবেচ্য এই, সেই দর্শকের সেই সাধ কি শোভা পায়? সে উন্নতির 
চে কি সঙ্গত? সে চিস্তা কি স্বাভাবিক? না এই কথা শুনিতে 
পাইলে তান্বার আত্ীর জনের তাঁড়ীতাড়ি কবিরাজের বাড়ী হইতে 
বিষ, তৈল আনাইয়! তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাখাইতে থাকে ! আমা- 
দের সমাজ-হিতৈধী অনেক তৰণের অনেক বিষয়ের সাধও সেই 
প্রকার! অতএব তাহাদের আত্মীয় জনের উচিত হয়, অচিরাৎ 
প্রভীকারের কোনো উপায় অবলম্বন করা ! 

উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে এমন বুঝাইতে পারে, 
ঘেন সে দেশের ব্যবস্থাপিত বিবাহ-কালকে স্বভাবানুযায়ী ও দৌবশুন্থয 
বলা হইতেছে । এবং এদেশের একাদশ দ্বাদশ বর্ষে স্তান হওয়ার 
অবস্থাকেও উত্তম বল! যাইতেছে । আমার অভিপ্রায় কিন্তু তাহ! 
নে । ফহাঁর। সে দেশের রীতির স্ততিবাদক, তাহাদিগের প্রবৌধের 
জন্যই বল! হুইল, যে, যদিও তাহাদের বাক্যপ্রযাঁণে দে দেশের 
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বিবাহকাল.সে দেশের পক্ষে উপযুক্ত হয়, তথাপি এদেশে তুদনুকরণ 
সঙ্গত হইতে পারেনা । এবং যদিও একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষে সপ্তাল 
হওয়া! ভাল নয়, কিন্তু তা বলিয়া সে দেশের ন্যায় বেশী বয়সে 
বিবাছ দেঁওয়'ণ যুক্তিসঙ্গত বছিতে পারি নাঁ। ইহ। বুঝাইবাঁর পর 
সে দেশের প্রচলিত নিয়মে সে দেশেই অনি কি ইষ্ট ঘটিতেছে, 
এক্ষণে তন্দর্শন কর্তব্য ॥ এইটী দেখা হইলেই, আমাদের দেশের বয়স 
নির্ঁয়ও সহজে হুইবে । 

আমাদের দেশে যেমন কন্যাঁপক্ষে বৈবাহিক বয়সের ও সময়ের 
উদ্দানীমা নিরূপিত আছে, ইউরে'পে তাহা নাই। অদৃত্তা কন্যা 
খতুমতী হুইলে, পুর্ব পুঁকষ নরকগামী হষ» এই শাসন থাকাতে 
কৃলীন ব্রাঙ্ষণ ভিন্ন অপরাপর হিন্দুশ্রেণী বিশেষ চেষ্টা “ক্রিয়া কন্যার 
তদবস্থা সংঘটনের পূর্বেই ভাহাকে পাত্রস্থা করেন । ইউরোপে ইহার 
বিপরীত নিয়ম। উর্্ধ সীমা নাই, বরং নিম্ন সীমা স্থির আছে । অর্থাৎ 
পৃর্ববোক্ত অবস্থা সংঘটনের পূর্বে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত নিন্দিত 
বিষয় বলিয়। গণ্য হইয়া থাকে । তাহার উপর আব'র গান্বর্ব বিধান 
অর্থাৎ নাঁয়ক নায়িকার পূর্বররাঁগ সর্চারিত না হইলে কৌযাঁর অবস্থার 
'পাঁয় পরিবর্তন হয় না । স্থুতরাৎ বহু বহু কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত 
কুমারী থাকিতে হুয়। ত্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির প্রয়োজন এবং 
প্রকৃত যুক্তি অনুসারে যেকালে দাম্পত্য-শৃর্থীলে আবদ্ধ হুওয় 
উচিত, অনেক কুমারীর সে কাল অতীত হইয়া যায়-্পপরামর্শের বিকদ্ধ 
বিস্তীরেই অভীত হুইয় যাঁয়। তাহার ফলম্বরূপ ভদ্র সমাজে 
অবক্তব্য গোপনীয় কা সকল ঘটিয়া থাকে । তখন উচ্চ ধরণের 
সভ্যতা, উচ্চ ধরণের শিক্ষা, উচ্চ ধরণের জ্ঞাীনোপদেশ এবং ভীছাদের 
মতে সর্বোচ্চ ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম» কিছুতেই সেই শোচনীয় পাপের 
তোতকে রোধ বুর্ঘরয়া রাখিতে পারে না! কুৎসিত বিষয়ের বিবরীণ করা! 
এবং আক্রমণ ব্যতীত অন্য জাতীয় কুৎসার বিশেষ কাহিনী বলা 
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কর্তব্য 'নহ্থে, নচেৎ সভ্যজাতির এই সামাজিক দোঁষ-- এই কৌশার্ষট- 
পাঁপের এত বড় বড় উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে, যে, বহু খণ্ড গ্রন্থ 
হইয়া যাঁয়। যতটুকু বলাঁগেল ভাহাঁও বলিতাম না। কেবল আমাদের 
অবোধ ঘরের লোককে বুঝাইবার জন্যই অথবা স্মরণ করিয়া দিবার 
জন্যই বলিতে বাধিত হইলাম । আমাদের দুর্ভাগ্যবশত? আমাদের 
দেশম্থ অনেক লোক ইউরোপের অবাল্য-বিবাহ-জনিত আভ্যস্তরিক 
ঘোর অনীচ|রের বৃত্তান্ত জানিয়াও তদ্দেশের বাহ্যিক সভ্যতা ও বাঁ- 
হ্যিক যুক্তির চাকৃচিক্য শোভা দর্শনে একবারে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গ ঢালির়া 
দেন। তাঁহার অত্যন্ত ওজ্জল্যে সুর্য্যকাণার ন্যায় অন্ধ হুইয়! স্দেশের 
ধর্মমুল খার্থ পুর্ব সভ্যতাকে আর দেখিতে পান্‌ না! 

উপরে ধে বাহ্যিক সভ্যতা ও বাহ্যিক যুক্তি বলাগেল, তাছা বলি- 
বার তাৎপর্য আছে । তাহা এখনই প্রকাঁশ পাইবেক । অধ্ধিক বয়সে 
বিবাহ দিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই কয়টী ১ 

১। অপত্যোতৎপাঁদন ও গর্ড ধারণের শক্তি পরিণভ অবস্থা প্রাপ্ত 
ন| হইলে, কৌমার অবস্থ। ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। 

২। যাহাঁদের চির জীবন একাত্মভাবে কালযাপন আবশ্যক, তাহারা 
পরস্পরের মতি গতি না জানিয়া অচ্ছেচ্ত-বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ 
হইতে পারে? কিন্তু তাহা জানা অণ্প বয়সে অন্ভব নয় । স্ৃতরৎ 
অপ্প বয়সে বিবাহ হওয়া অন্ুচিত। 

৩। ঘর সংসার কিরূপে নির্বাহ হওয়া উচিত; পতি পত্বীর, মাত 
পিতার কি কি কর্তব্য ঃ এক্ূপ জ্ঞানযোগ হওনের পর বিবাঁহ হইলে 
ভাল হয়। 

এইরূপ যুক্তি অবাল্য-বিবাঁছের পক্ষ । কিন্তু আমরা বলি ইহার 
প্রথমটী ব্যতীত আর কয়টী যুক্তি, যুক্তিই নছে। শারীরিক ধর্স্ 
বিবেটনাঁয় প্রথমটী গ্রাহ্য হইতেছে । সেই দৈহিক বিবেচনাকে 
অগ্রে রাখিয়া বিবাছের যোগ কাঁল যদি নির্ণয় করা হয়, তবে কোনো 
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'আপত্তিই হইতে পারে না। আর কয়টা যুক্তি যে অগ্রাহ্য বলিলাম 
তাহার কাম্পণ এই, যে, যেমন মেঁখিক বা বাহ্যিক যুক্তিতে মতি গর্কত 
জীনাঞ প্রণয় সঞ্চার হওয়া, হিতাঁহিত বুঝা ইত্যাদি আবশ্যক বলিয়া 
অধিক বয়সে ব্রিবাঁছের বৈধতা! সমর্থন করা হয়, তেমন ও পক্ষে মে যে 
দেশে অবাল্য-প্রথা চলিত আছে, সেই সেই দেশে যে সব মন্দ ঘটন। 
ঘটিতেছে এবং এদেশে, যেখানে অধিক বয়সে নয়, অণ্প ধয়সের 
বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে যে সব ভাঁল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা 
তেল করিয়া! দেখা কি উচিত নয় ? 

আমরা হিন্দু, আমরা বাঁলযকাাল।বধি হিন্ছ পরিবারে ও হিন্ছু- 
সমাজে এই শুনিয়া আনিতেছি, হিন্ছ কাব্যাদি গ্রন্থে এই পড়িয়া 
আমিতেছি এবং উচ্চতম হিন্দর-ধর্্ম-শীক্সেও এই উপদেশ পাইর। 
আন্িতেছি, ষেঃজ্পীলোকের সতীত্ব রত্বের ন্যায় যত্বেরধন আর কিছুই 
নয়ব-আর কোনো বস্তই তদপেক্ষা অধিক রক্ষণীয় ও অধিক প্রীর্থ- 
নার নয়! আমরা অর্থ সভ্য দীন, দুঃখী পরাধীন স্বণিত হিন্দু, 
আমাদের পক্ষে এ সামান্য ধনটাই পরম ধন -_-সাত রাজার থন-_- 
অযুল্য মাণিক ! আমাদের দতীর তেজের নিকট যমও আসিতে পারে 
শা-- আমাদের সতীর শাপে ত্রিভুবন এক নিমিষে দগ্ধ হইতে পারে! 
আমাদের সতীর মাহাত্ম্য এত হিন্ছ্রদিশের অপভ্য মনে সতীত্বের 
নিকটে ইন্দরত্ব তুচ্ছ পদার্থ! সেই সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষয় বিভব গো 
মহিষ অর্থ হস্তী জ্ঞাতি কুটুন্ব আত্মীয় বন্ধু পুক্র কন্যা পর্ধ্যন্ত--এমন্‌ 
কি বাঙ্গালী যে ঢাকরীকে প্রাণাপেক্ষী ভাল বাসেন, সে চাকরী 
পর্য্স্ত--অধিক কি দেহ প্রাণ পর্য্যন্ত ও 1বসর্জজন করিতে হিন্দুমাত্রেই 
প্রস্তুত ! স্তরাঁৎ মৌখিক যুক্তিতে যত বাহ্যিক সুবিধা, যত বাহ্যিক 
উপকার, যত বাহ্যিক গুণ কেন প্রদর্শিত হউক না--সহত্র প্রণয় 
নাশের শঙ্কা, সঙ্কন্স হিন্ভাহিত জ্ঞানের অভাব কেন শিখান হউক না, 
'কিস্ত যাহাতে সতীত্ব ধর্মের বিদ্র হওয়া সম্ভব-সম্তবই বা বলি কেন? 
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বিলক্ষণ ব্যাঘাত তো রাশি রাশি ঘটিতেছেস্্যাহাতে সতীত্বের এভ 
বিদ্ক নিশ্চিত, সে কাজ অন্য কোনে বিবেচনাতেই কর্তব্য বলিয়া 
স্বীকার্য্য নে! আধিকন্ত পুথিগত মৌখিক যুক্তি যদি কিঞ্চিৎ কলের 
জন্য দূরে রাখ এবং সংসারের প্রকৃত ঘটনাবলী যদি ধএকবটর ধ্যান 
করিতে সম্মত হও, তবে একটী কথ জিজ্ঞাসা করি। সে কাখাটা 
এই ;-: রি 

বল দেখি, সত্য ঠাহর করিয়। বল দেখি, এই বাল্য কালের বিবাহ 
জন্য এই পুর্বরাগ-শুন্য বিবাহ জন্য, এই কোর্ট-পিপ-বর্জিজিত বিবাহ 
জন্য এদেশে কয়টা সংসারের স্ত্রীপুকষে অপগ্রণয় ঘটিতেছে? কয় জন 
রমণী বা কয়জন পুকষ পতির বা.পক্ষীর অনুরাগে বঞ্চিত হইয়া মর্ম 
বেদনায় দগ্ধ হইতেছে ? কয়জন বা ছাড়াছাড়ি হইয়া পরম্পরে স্বাতন্ত্র্য 
অবলম্বন করিতেছে ? 

আবার সেই উচ্চ উচ্চ সভ্যদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী উত্তম 
রূপে ঠাহরিয়৷ দেখ দেখি, সেই অধিক বয়সের বিবাহ জন্য, সেই পুর্ব 
রাগ ও কোর্টসিপজনিত বিবাহ জন্য অধিক সৎখ্যক দম্পতী প্রণর 
পদার্থে প্রতারিত হইয়া মন্ববেদনায় দগ্ধ হইতেছেকি না? সহজ সহজ 
গৃহস্থের গৃহলক্ষমী পরের অঙ্কলন্মনী হুইয় স্ব স্ব গৃহের সর্বনাশ করি- 
তেছেকি না? শত শত পিতা ভ্রীতাঃ কুমারী কন্যা ও ভগ্মীর কলুঘ- 
পঙ্কে নতশিরা হইতেছে কি না? « ডাইভোর্ কোট » নামক দাঁ- 
ম্পত্য-বিয়োগ-ধর্মীধিকরণের নিষ্পত্তি নথীতে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর 
কুলকলস্ক অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে কি না? 

মৌখিক আর বাস্থিক যুক্তিতে কি করিবে? এই সকল প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের সমক্ষে এমন সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাঁত্রলিখিত নব- 
শিক্ষিত তর্কশীস্ত্রের যুক্তি পরম্পর1 কি দাঁড়াইতে পারে? যদি 
বলেনঃ হিন্ছ-সমীজেও কি তদ্রপ গৃহবিচ্ছেদ দ্বীম্পত্য মনাস্তর 
এবং ব্যভিচারাদি দোষ নাই ? ন্যীকার করি, আঁছে। স্বীকার করি 
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ইছা সর্বদেশে--সর্ধ সমাজেই আছে । কিন্তু তবে ঠাহুর করিত! দে- 
খিতে বলিলাম কেন? তবে তোল করিয়া দেখিতে বল্লাম কেন”, 
তালিকা নাই যে ঠিক তুলনা করা যাঁইবে--সে দেশে বরং আছে, 
এদেশে তৌঁ কিছুই নাই যে ঠিক তৌল করা যাইবে । তথাপি মনুব্যের 
অনুমান কোথার যায়? সে দেশের তালিকা তো দু হইরাথাকে ? 
যদিও'সে তালিকা ঠিক নর --খাঁহ। প্রকাঁশ পায়, ভদ্বযতীত আরো কত 
আছে --তথাঁপি যাহা পাওয়া যাঁর, তাহাই যথেষ্ট । এদেশের বিষয় 
এদেশের লোকের অজ্ঞীত নয়, স্ৃতরাৎ একটা স্থুল অনুমান অবশ্যই 
হুইতে পারে। দেই অনুভবশক্তির গুণে অবশ্যই ইতর বিশেষ 
প্রতীত হইবে । তদ্রপ অনুভব করিয়াই দেখুন দেখি, বাল্য-বিবাহ 
আর কোর্টসিপমূলক অবাল্য-বিবাঁহের ফল কিরূপ দায়? এরূপে 
তুলন! করিয়া যদি দর্ধপ জার তাল ফল, গোঙ্পদ আর সরোবর, 
পরেশনাথ আর হিমালয়ে যত প্রাভেদ, তত প্রভেদ না দেখিতে পান, 
তবে এইরূপ মত,যাঁহা আমি ভজন। করিতেছি, তন্মতাবলম্বী-দিগকে 
উন্মাদ বলিতে যোগ্য হয়েন--- তবে আপনারা এদেশে অদ্যই কোর্ট- 
দিপেরে প্রথা-গান্ধর্ববিব।ছের 'প্রথ। প্রচলিত করিতে সম্পুর্ণ 
যোগ্য হয়েন! 
কিন্তু পরিবর্তনভূক্‌ নবীন সম্প্রদারের প্রতি যেমন বলা হইতেছে, 
ও পক্ষে অথাৎ প্ুরাতনের 7িতীন্ত ভক্ত পক্ষেও ছুই এক কথা বলা 
উটিত। অত্যন্ত অধিক বয়সে অনুরাগ সঞ্চার দ্বার। স্বাধীন ভাবে 
বিবাঁহ কর্তব্য নয় বলির। যে পঞ্চম বৰীরা বালিকার পরিণর সংস্কারই 
বিধেয়, তাহা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না । তাহা শ্বীকাঁর ক- 
রিলে বাল্য-বিবাহের বিকদ্ধে করেকটা যুক্তির মধ্যে এযুক্তিকে অর্থ(ৎ 
দৈহিক ধর্ম সন্বন্ধীয় আপত্তিকে যে প্রামাণ্য বলিয়াছি, তাহার সীম- 
গ্জস্য রক্ষা কিরূপে*ইয়? সকল বিচার্ষ্য বিষয়েরই ছুই অস্ত্য এক মধ্য 
ভশগ আছে । অত্যন্ত অন্ত্য ভাঁগ গ্রার সকল বিষয়েরই পরিত্যজ্য ॥ 
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মধ্যভাঁগ গ্রহণ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার অপ্প সম্ভাবনা । এরূপ 
,ক্মাংসা অত্যুগ্র স্বভাবীদের নিকট অসস্ভব। এরূপ মীমাৎসা 
তাহাদের নিকট উপহানসাম্পদ হয়। কিন্তু লঙ হ্যালিফ্যাক্টোত চরিপ্র 
বর্ণনায় লর্ড মেকলে যে ন্বর্ণভিপ্রীর ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই তীঙা- 
দিগের ব্যবহারের গরুত উত্তর বিবেচনার উদ্ধৃত করিতেছি | 
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ইহার অনুবাঁদের চেষ্টা করিরা বৃথা! কেন ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট 
করিব? ইহার প্ররুত অনুবাদ এই যে, বাঁড়া বাড়ি কিছুই ভাল না, 
মাঝা মাঝি নব ভাল! দেশ কাল পাঁত্র বিবেচনায় সকল কার্যয করিতে 
হুয়। এক্ষণে যে কাল, তাহাতে পরিবর্তন কেহই ধরিয়া রাখিতে 
পারিবেন না । অতএব পুর্কাঁলের গৌরীদানের ফলের লৌভটা 
অধুনা ত্যাগ করাই শ্রেরঃ। অর্থাৎ নিতান্ত শিশ-মতি পুত্র কনার 
বিবাহ প্রথা উঠাইয়া! দেওরা অবশ্য কর্তব্য । বয়ঃসন্ধি ব্যতীত বিবাহ 
দিব না, এই সংকণ্পটী যেন সকলের মনেই শ্থিরতর হয়। ইহা কিছু 
নুতন পরিবর্তন হইতেছে না । পূর্বকালের খষিবাক্যান্ুসারে যে সব 
বিধান ছিল, তাহা কালক্রমে সকলই বিপর্যস্ত হইয়াছে । পুর্বে 
নিরম ছিল কন্যার অপেক্ষা বরের বরস তিন গুণ বেশী হওয়া উচিত । 
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ত্রিংশদ্বর্ষেবহেৎ কন্যাং হ্ৃদ্যাং দ্বাদণবার্ষিকীং, | 
প্র্যন্ট বে হন্টবর্ষাস্থ। ধর্মে নাদতি মত্রঃ ॥ ৯৪ ॥ 
মন্থুনৎহিতা। ৯ 8 
অর্থই ভ্রি্প বৎসরের বর, বার বংসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। 
চতুর্বিংশতি বর্ষ বরস্ষ পুকব অধম বঙ্ধীয়া কন্যার পাঁণিপীড়ন করিবে । 
সলকথ। কন্যার বয়ক্রম হইতে বরের তিনগুণ বেশী বয় হইবে । 
অন্যথা ধর্ম নষ্ট হর। এই ব্যবস্থানুসারে বিবাহ হওয়ার প্রথা বহু- 
কাল রহিত হইরা গিয়াছে । জঅম্প্রতি আবার সুপীত্রের অভাবেই 
হউক বা যোত্রের অভাবেই হউক, ভদ্র ঘরে প্রাঁর দশম, একাদশ 
দ্বাদশ এবং ভ্ররোদশ বৎসর বয়মেও কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতেছে। 
কিন্তু অত্যন্ত বালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করা এবং ৯শত্যন্ত বালক 
পুত্রকে পরিণর়-সুত্রে বদ্ধ করা যে অনুচিত, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক না 
হইলে বিবাহ দেওয়া অকর্তব্য, এভাবটীা এখনও সাধারণ হয় নাই । 
যাছাতে সেই ভাঁকটী সকলের হৃদ্বোধ ও তন্নিরম অবশ্য-পরাতি- 
পাল্য হইয়া উঠে, তাহার চেষ্টা শিক্ষিত শিষ্ট সমাঁজদ্বারা হওয়াই 
প্রা্থনীয় | 
কিন্তু আর না। এক বাল্য-বিবীহ লইয়াই সকল সময় ক্ষেপণ ক- 
রিলে চলে কই? বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহের প্রতিপক্ষে লোকের 
চিত্তভুমি অনেক দূর কধিত ও বাঁজধারণের জন্য প্রীস্তৃত হইয়াছে 
বলিরাই তাহাতে যুক্তি বাজ বপন ও উত্তেজনাবারি সিঞ্চন কর! 
কর্তব্য । এই জন্যই এত বল গেল 1 ইহার মধ্যে জবার বহুবিবাহ 
বিষয়ে লৌকে অধিকতর চক্ষুকম্মীলমে সমর্থ হইয়াছেন । বিশেষতঃ 
পূর্ব বঙ্গদেশে ইহার নিবারণ পক্ষে সম্যকৃ উদ্যোগ হইতেছে এবং 
উদ্যোগী মহাশয়ের] কিরদংশে কৃতকার্য্যও হুইয়ছেন। তাঁহার 
অসীম দৌধের কথ! স্বার্থপরাঁয়ণ জনকতক লোক ব্যতীত *দেশের 
প্রায় আর সকলেরই মনে বিশেবরূপে গ্রতীত হুইয়ীছে। সুতরাং 
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তদ্বিষয়ে বাহুল্যরূপ বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব। বাল্য-বিবাছের 
নিগ্ঢ অনিষটকারিত্ব তত্বুটী শিক্ষিতগণ ভিন্ন অন্য কাহাঢরা নিকট 
তত প্রতিভাত হয় নাই এবং যাহাঁদের সে বোধাধিকাঁর হইয়ঃছে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকের পুর্বব প্রদর্শিতরূপ অভিগ্নমনে' অত্যন্ত 
প্রবৃত্তি দেখিয়াই তছুপলক্ষে সংকণ্পাতীত বেশী কথা হইয়া উঠিল । 

এক্ষণে দেখা উচিত, অদ্যকার,বিভীজিত অষ্ট প্রকার বিবাহের 
মধ্যে কয়টা হুইল, কয়টী অবশিষ্ট ? চুক্তিবিবাহ ও যুক্তিবিবাহ তো 
পুর্ববেই হইয়া গিরাছে। বাল্য, তকণী, গান্ধব্ব ও বহুবিবাহও এক 
প্রকার সমাধা হুইল । এক্ষণে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ এই 
চুইটীর কথ কিঞ্চিৎ বলিলেই হয় । 

বিধবাবিবাঁহ। 

যে বিধ্বাবিবাঁহের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথী 
যোদ্ধা এবং গ্রতিপক্ষে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ধস্থানীয় বুধমণ্ডলী 
প্রতি-যোদ্ধাঃ সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমাদের সাধ্য ও নয় ---শুভও 
নয়! পূর্বকালে ইহা প্রচলিত ছিল কিনা? শীল্তে ইহার বৈধতা 
ব্যবস্থীপিত আছে কিন)? তাঁহা তন্ন তন্ন রূপে বিঢারিত হইয়া শিয়াছে। 
ন] পড়িয়াছেন না শুনিয়াছেন, এমন লৌক অতি অণ্প | আুতরীং এ- 
স্থলে তহ্ল্লেখ দ্বারা প্রস্তাব বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? শান্স ছাড়িরা যদি 
যুক্তি-মাগ ধরাযায়, তাহাতেও নুতন কথা কলিবার কি আছে? এত- 
দ্বিষয়ক যুক্তি-মার্গে অমণকারীর দল বিবিধ । আমরা তন্মধ্যে কোনো! 
দলে মিশিব বা নুতন এক দল বাধিব, অদ্যাপি সে অবান্তর ভেদে , 
সমর্থ হই নাই। আপনারাই নিগুঢ বুঝিতে পারি নাই -্* যথোঁচি ভ- 
রূপে প্রবোধিত হই নাই-- অন্যকে কি বুঝাইব? কি উপদেশ দিব ? 

এমতে এক্ষণে যুক্তিমার্ ত্যাগ করাও কর্তব্য ॥ যুক্তিপথ ত্যাগ 
করিয়া কর্দ দরারভির কথ! শুনা যায়, তাহ! হইলে লর্দদোবী বোটা 
বালার কমনীয় কোমল মূর্তি চিত্তফলকে উদিত হুইয়া, ঘোর চাঞ্চল্য 
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উৎপন্ন ও অপাঁর শোক-সিদ্ধুনীরে মণ্ম করিয়! ফেলে ? তখন,আঁর কি 
শান্তর কি“যুক্তি কাহারো কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না! যাহারা জন্শ্াহণ 
করিয়া মনুষ্যজন্মোর কিছুই জানিল না, কোনো সাধ আহ্লাদের আস্বাদ 
গ্রহণে সমর্থা হুইল না, জীবিতা৷ থাকিয়া জীবিতা কি মৃত। অনুভব ক- 
রিতে পারিল না, পাঁচ স্ীর সহিত সকল বিষয়ে সখ্যতা --+ সকল বিধয়ে 
সাম্যতা স্বত্বেও জীবনের সারভোগে সদৃশ। হইতে পারিল না- 
আপনার প্রাণাধিক সহোঁদরের শুভবিবাছে ও বাটার কোনো শুভ- 
কর্থে হাত দিতে পাইল না-_ত্রাতার আনীত নব বধৃকে বরণ করিয়া 
কোলে লইয়া ঘরে যাইতে -- আহা ! স্পর্শ করিতেও পাইল না, এ 
ছুঃখে কি হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? সকল থাঁকিতে কিছুই নাই-- ছুঃখের 
জীব্ন-ম্্ান্তিক যাঁতনা-ভাঁরবাহী জীবন কি কণ্টি বয়সে কেবল 
একাদশী করিতেই রহিল ? বিনি শাস্ত্রের পরম ভক্ত; যিনি পুরাঁতনের 
পরম ভক্ত, যিনি প্রথার চিরক্রীত দাস, তিনিও এ যন্ত্রণা দেখিয়া." 
দেখার মতন দেখিয়া, অন্তরে ধ্যান করিয়া দেখিয়? নেত্রনীর নিক্ষেপ না 
করিয়া থাকিতে পারেন না! এবং তিনিগু ম্বশ্রেণীস্থ লৌককে আমার 
সহিত যোগদিয়। এই প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, যে, 
“ছে সামীজিক জ্ঞানর্দ্ধ শাস্ত্ররক্ষক মহা শয়গণ ! এছুঃখ আর দেখা যায় 
না! এত কাল তো একথা উঠে নাই, কেহ সেই অবলাঁগণকে বলে 
নাই, তাহারাও লেখা পড়া শিখে নাই, অন্য পথ যে হইতে পারে 
তাহা তখন অপণুমাত্রও জীনিতে পারে নাই, স্ুতরাঁৎ তখন তাহাতে 
কোনো হানি ছিল না। এখন চতুর্দিকে এই পঁসঙ্গের তরঙ্গ উঠিতেছে, 
তোমর! বাঁছিরে বলিয়া কিছুই শুনিতে, কিছুই পড়িতে পাঁইতেছ না, 
কিস্তৃদেখ গিয়ে, তোমাদের অস্তঃপুরমধ্যে _-যেখানে পুর্বে জ্বানপ- 
বনের গতিরোধ ছিল "এখন সেই অস্তঃপুরে সেই সব তত্তবঃ সেই সব 
জ্ঞান, সেই সব.“সংবাঁদ পঠিত, শ্রুত, আলোচিত হইতেঞ্ছে। আর 
উরির মধ্যে কোনো অভা্গিনী অন্য ছলে পাঁচ মেয়ের নিকট হইতে 
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উঠিরা গিয়া নির্জন গৃহের শয্যার উপর মুখ গু জিয়া পড়িয়া আঁবণের 
এক ঘাসলা চক্ষের জল ফেলিয়া হৃদয়-বিদারক উত্তীপের হানতে কঠোর 
প্রাণটাকে দে দিনকাঁর মত বখচাঁইয়া আইল ! অতএব দয়ার্ হও, 
দয়ার্ড হও ! উত্থান কর ! চেষ্টা কর! অস্ততঃ যদি কোঁঘো মাঝামাঝি 
রূপ উপায় থাকে, দয়া করিয়া! না হয় তাহাই করিয়া দেও! পুত্রবতী 
প্রোঁঢ়ার ভাগ্যে যাহা হউক, নধপ্রস্থনবৎ নবোটার মুক্তি জন্য কোনো 
উপায় কি হয় না? শক্ত, যুক্তি, দয়া ভিনের এঁক্য করিয়া কি কোনো! 
পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে না? সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, 
এই প্রাচীন বাক্য সকল সময়েই খাঁটে, এই হতভাগিনীদের বেলাই 
কি ব্যর্থ হইবে ?+ 

হায়! মানল-গ্রকূতি কি বিকদ্ধ ধর্মাবলম্বী । যে কথায় কোনো 
মীমীংসাই করিব না মনের স্থিরতা ছিল্‌, ককণা নদীর প্রখর জআোতে 
সেই মানস দ্রমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়! তাহার স্থানে ফলহীন 
প্রার্থনা পাদপকে আনিরা কিসে কি ঘটাইয়া দিল ! 

অনবণ-বিখাহ | 

যাউক, এক্ষণে অসবর্ণ বিবীহ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য পুর্বকা- 
লের বিধি নিষেধ গুলি অগ্রে দেখা আবশ্যক । 

আ্াতক দ্বিজ সমাবর্তানন্তর দারপরিগ্রহ পূর্বক আশ্রমী হইবেন ॥ 
তদ্ধেতু প্রথমেই সবর্ণা স্ত্রীর শ্রেগ্ঠত্ব বন্মিত আছে। 


গুরুণানুমতঃ স্াস্বা মমারৃক্তো যথা বিধি | 
উদ্বহছেত হিজে(ভাধ্যাং মবণণাং লক্ষণান্ছি তাহ ॥ ৪ । 


মনন ৩য় তঃ। 

গুক অনুমতি করিলে পর সমাবর্তীনস্তর বিধানানুসারে ব্রতাঙ্গ 

ন্নীন সর্মপন করিয়। সেই ত্রান্ষণাদি ভ্রিবর্ণ সুলক্ষণণর্রোস্ত সবর্ণা স্ত্রী 
বিবাহ করিবেন । 
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এই সবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়া সবর্ণার মধ্যেও অনেক্‌ স্থলে পা" 
শিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন । অর্শ, রাজবক্ষমী, মন্দাগ্নি” অশ্পম্মার, 
্মিত্র অথবা কুষ্ঠীক্রান্ত প্রভৃতি দৌধাশ্রিত কুলের কন্যা । পিঙ্গল- 
কেশী+ বিরস্তাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, চির-রোশিণী, অপ্প মাত্রও লোমহীন| 
বা অধিক লৌমবিশিষ্টা, নিষ্ঠুরভাবিণী, পিক্গলন়না কন্যা । নক্ষত্র, 
“নদী, শ্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সর্প ও দাঁসাঁদির নামে যে'জ্্রীর নাম। 
ইত্যাদি দোষাশ্রিতা কন্যার পাণিগ্রহণে নিষেধ আছে। আধুনিক 
কালে ইহার কতক মান্য কতক অমান্য হইত । আজ কাল. অধি- 
কাংশই অগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে ! কিন্ত্র ইহার অধিকাংশকে গ্রাহ্য 
করাই উচিত । যদি হিন্দ আচাঁর ব্যবহারের শারীরিক পরিচ্ছেদী 
পরে কখনো লিখিত হয়, তবে সেই সময়ে তাহার হ্রেছুবাদাদি বিশেষ 
করিয়া বলিবার মানস থাকিল । 
এই রূপে সবর্ণ-বিবাঁহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে অসবর্ণ-বিবাহকে 
নিরুউ কম্পনা পূর্বক বিধিবদ্ধ করিরাছেন। যথা 
মবণাশ্রে দ্বিজী ভীনাং গ্রশস্ত। দারকন্মণি | 
কামতস্ত গ্রবুভান।মিমাঃস্)ং ক্রমশোবরাত ॥ ১২। 
মু | ৩য় অঃ 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিশের প্রথম বিবাহে জবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত । 
কিন্তু কামবশতঃ বিবাঁহছ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর বচনোক্ত আ্রীই 
প্রশস্ত জীনিবে। 
শৃদ্রেব ভার্ষ্য শ্রদ্রম্য মা চ স্বা চ বিশ স্মৃতে | 
তে চ স্বাচৈৰ রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্সনঃ ॥ ১৩ ॥ 
শুদ্ধ কেবল শুড্রীকেই বিবাহ করিবে + বৈশ্য বৈশ্য। ও শুদ্রাকে ১ 
ক্ষত্রিয় ক্ষর্তিটা, বৈশ্যা ও শুড্রাকে » এবং ত্রাঙ্মণ ত্রান্মপী, ক্ষত্রিয়া, 
বৈশ্যা এবং শুদ্রা চারি জাতীয় জ্রীকেই বিবাহ করিতে পারেন। 
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কিন্ত বরান্বণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক শৃর্রাভীর্য্যা গ্রহণের বহু বহু দোষ 
দেখাইঞণ শিরাছেন । ফলত? উপরে যেমন অনুলোমক্রমে নিশ্ব শ্রেনী 
হইতে ক্্রী গ্রহণের বিধান আছে, ততপরে বিশেষ নিয়ম দ্বারা ত্রার্থাণ 
ও ক্ষত্রিয় পক্ষে শুদ্রাকে গ্রহণ করা কর্তব্য নয়, ইহাই খ্বযবস্থীপিত 
হইয়াছে । বাঁহুল” ভয়ে সে সকল বিশেষ বিধি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না । 

ফলতঃ পূর্বে হিন্দ্রসমাজে অসবর্ণ বিবাহ যে চলিত-ছিল, তা 
হাতে অণ,মাত্র সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণে 
বঠিত নীনা ইতিহাস তাহার প্রমাণ । কিন্তু সেই অসবর্ণ বিবাহ সীমা- 
বদ্ধ ছিল । যেযাহাঁকে ইচ্ছাঃসে তাহাকে বিবাঁহু করিয়া যশস্ত্রী হইবে, 
এখন নিয়ম ছিল ন। | নির্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিলে কৌনো কথ 
হইত না, কেবল 'প্রাথম ছুই শ্রেণী যদি সর্ব নীচের শ্রেণীতে বিবাহ 
করিতেন, তবেই দোবের বিষয় হইত । 

এরূপ দোষ স্থসভ্যতম আধুনিক ইউরোপে ও ধর্তব্য হইয়াথাকে । 
তাহারা গর্ব করেন যে হিন্ছ্রদের ন্যায় জাতিভেদ ও সব্ণ বিবাহের 
দোৰ উাহাদিগের মধ্যে নাই । খু্টানধর্শের প্রসাদে তদ্রুপ অনুদার ও 
অধর্মমূলক দেশীচাঁরে তাহারা মুক্ত আছেন এবং সমস্ত যানবকে এক 
পিতার সন্তান ভাবিয়া পবিত্র সৌব্রাত্র-রসে পৃথিবীকে ভাসা ইরা 
দিতেছেন ! কিন্তু এ সব মৌখিক কথা, বাস্থিক যুক্তি ও বাহ্যিক 
সভ্যতাঁ। ভাহাদের সমাজের আভ্যন্তরিক ভাগ চি।্রা দেখিলে 
এই মস্ত স্বগীর কথার ব্যবহারগত সম্পুর্ণ অভাব লক্ষেত হইবে । 
আজ্‌ কাল ইংলগুই সর্বাপেক্ষা সভ্য, স্বাধানতা প্রিয়, উদারতার 
আধার, এবং আমাদের অনুকরণ স্থল । সেই ইংলগডের মধ্যে লর্ড 
লেডী উপাধিধারী উ৮০শ্রণীর লোক অপরাপর শ্রেণীকে ।এশেষতঃ 
নিধন শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্রব্যবসায়ী প্রসাতি স্বজাতীয়গণকে যেরূপ 
হ্রেজ্ঞ।ন করিয়া থাকেন, তাহা প্রা আমাদের দেশে চণ্ডালের 
প্রতি প্রাতঃঙ্সীত ত্রাঙ্গণের ব্যবহারের সদৃশ! ইহারা অন্য শ্রেণীর 
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বিশেষ ধনী ভিন্ন অন্য কাঁন্ছটাকে লইরা ভোজন করিতেও চাহে; না 
পরিণয়ের কথায় তো খড়গহন্ত ! 

* যে দেশে বিদ্যার চর্চা অনস্তবরণে গ্রুবলঃ যে দেশে সভ্যতার 
ধার এত তীক্ষ যে ছুঁতে মাছি কাটে,যে দেশের ধর্-প্রচারকেরা ও 
উপদেশকেরা! ধর্ম-মন্দিরেঃ যজমানের-মন্দিরে। প্রতিনিধি সভা- 
মন্দিরে? বাক্যে, সংবাদ পত্রে, গ্রন্থে, সেভ্রাত্র-তত্ত্বের পাবত্র কথা 
অজজ্ গান করিতেছে-_-আপনাদের জন্ম-ভূমি ছাপাইয় উঠি সেই 
উপদেশ-ত্োত ভূমণ্ডলে সর্বত্র বিস্তারিত হইতেছে--অন্য দেশে 
তাহাদের গর্বিত-বাক্ক্য শুনিলে বোধ হয় যেন তাহাদের নিজের দেশ 
হইতে সর্ধ দৌষরূপ জর্জাল বটাইয়া ফেলিয়া দেওয়! হুইরাছে -- 
এমন যে ইংলও দেশ, সে দেশে যখন উচ্চ শ্রেণীর এই্-ব্যবহার? তখন 
কুনংক্ষারাবিষ্ট আর্য দেশের স্থার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণের]! যে এরূপে আপ- 
নাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া যাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি' 
সেই সভ্য ইংলগে অবর্ণ-বিবাহ ( মুখে না হউক ) কাঁজে এত প্রবল, 
যে, ভৌতিক তত্ববজ্ঞ ও শারীরিক তত্বজ্ঞ জ্ঞানী লোকের প্রমাণ-সিদ্ধ 
উপদেশকে অবহ্থেল৷ করিয়াও স্বশোত্ৰী কন্যা, এমন কি আপনার 
খুললতাত জ্যেষ্ঠতাত পত্রী এবং অতি নিকট সন্ম্ধীয়া পিতৃম্মসা মাতৃ- 
স্বসা প্ুত্রীকেও তাহারা বিবাহ করিয়া থাকেন ! ফলতঃ কেবল 
সহোদর, বিমাতা ও বৈষাত্র ভগ্মীকে এবং মহাগুক শয্যাগুকর 
ভগ্মীকে মাত্র বাছিরা থাকেন ! নচেৎ তাহাদের অগ্রহীতব্যা রমণী 
আর কেহই নাই! 

এ বিষয়ে বরৎ হিন্ছ-শীজ্ ও হিন্ছুপপ্রথা তাহাদের আদর্শস্থৎ, 
হুইতে পারে । মনু লিখিয়'ছেন -- 
অমপিগ্ চ ঘা মাতুরমগোত্রাচ ঘা পিতুঃ। 
স। প্রশস্ত! দ্বিজাতীনাং ছ্বারকর্মণি মৈথুনে ॥ 
৩য় অঃ। ৫। 


| ৪২ 


যেক্সী মাতার সপিগ। না হয় অর্থাৎ জপ্ত পুকষ পর্যন্ত মাতাঁ- 
মার্দ বংশজীতা ন! হয় ও মাতামহের চতুর্দশ পুকষ পর্স্যস্ত সগোত্রা 
না হয় এবং পিতার সশ্োত্রা বা সপিওা না হুর অর্থাৎ পিতৃম্মজ্ঞাদি 
সন্ততি-সস্ভৃতা না হয় এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিকাছের'যোগ্য1। 
এই নিরম হিন্ডু-সমাজে আবহুমান সংরক্ষিত হইয়া! আসিতেছে । 
কুলীন ত্রাদ্ষণেরা মিলের ঘর না পাওরাতেই এই শুভকরী ব্যবস্থার 
যাহা কিছু বিপরীত কাজ করেন--ঠাকুরেরা নাই বা করেন কি? 
মাতৃন্বসা পর্যন্তও হইয়া যাইতেছে !--যাহা৷ কিছু দোঁষাবহু তাহা 
তীহাঁদিশেরই তেজস্বী ঘরে এবং আঁজ্‌ কাল্‌ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে 
কোলো কোনো স্থলে অন্যান্য বর্ণ মধ্যেও তন্নিয়মের সামান্যরূপ 
অঙ্গভঙ্গ হয়, এই মাত্র । নচেৎ এই সুন্দর প্রথাটী হিন্দরসমাজে 
সাধারণতঃ অন্যাঁপি মান্য গণ্য হইয়া আসিতেছে । একালে অসবর্ণ 
বিবাহ এককালে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে এই সস ধারাটীযে 
উঠিয়। যায় নাই, ইহাকেও পরম,ভাগ্য বলিয়া! মানিতে হইবেক । 
সবর্ণ বিবাহ জন্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। পূর্ব- 
কালে অসবর্ণ উদ্ধাহ যেমন সামাবন্ধ ছিল, সবর্ণ বিবাহ তেমন জঙ্কীর্ণ 
আয়তনের ছিল না । অর্থাৎ অলক্ষণা কন্যা ও কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত 
প্রসৃতি দোধাশ্রিত দশবিধ কুল না হইলেহ হহল । এই সকল দোষ 
এক্ষণক'র ইউরোগীর পর্ডিতগণের মতেও মহদ্োষকূপে গণ্য ও বি- 
বাহের সন্বন্ধে তদ্দোবাশ্রিত কুলের পুত্র কন্যা সর্ব মতেই সর্ব? 
সাপরিত্যজ্য । তদ্রুপ কুলজাত কন্তা ব্যতীত আর সকল ত্রীর্থাণের 
অ+কম্ভাকে সকল ব্রাহ্ষণবব, সকল হ্গত্রিয় কন্যাকে সকল ক্ষত্রিয়বর এবং 
অন্য বণণের সকল কন্যাঁকেই তজ্জীতীয় বর বিবাহ করিতে পারিত ! 
এই মঙ্গলগর্ভ জুন্দর প্রথাটী এক্ষণে নিতান্ত সঙ্কৌোচিত হুইয়া উঠি- 
রাছে। “রাটীর শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণী 'প্রতাতি বহুবিধ 
ব্রাহ্মণ. শ্রেণী, এবং দক্ষিণাটী, উত্তরাঢী, বঙ্গজ, কটকী, খুদী কায়েত 
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প্রভৃতি বহুবিধ কাঁয়স্থ শ্রেণী হইয়াছে । তদুপরি শাজ্সাসিদ্ধি বল্লালী 
কৌলিনড থাক্‌ হইয়া আরো সর্বনাশ ঘটাইতেছে। পূর্বে যাছারঃ এক 
বণ্,ও এক শ্রেণীরূপে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহারা নানা বর্ণের নানা 
শ্রেণীতে খণ্ড*বিখণ্ড ভাবে বিভক্ত এবং ঘোরতর জাত্যাভিমানে 
মত্ত হুইয়া পরস্পরের বৈবাহিক সব্বন্ধ উঠাইয়। দিয়াছে । এই বর্ণান্ত- 
গত শ্রেণী বিভাগ কদাঁচ খবি-কৃত নহে । ইহা শাস্ত্রে নাই," স্থুতরাৎ 
হিন্ছুস্কানের কুত্রাপিও নাই । বঙ্গীয় সমাজেই আধুনিক কালে প্রব- 
ভিত হইয়াছে । বারেক্দ্র কন্যা, রাঁটীয় বর» বৈদিক পত্র রাটীয় 
কন্ঠা; এরূপ বিবাহ হইলে যে কোনো ধর্মশীস্ের বিকদ্ধাচরণ 
হইবে, এমত তো! বৌধ হয় না। সকলেই এক ত্রান্ষণ বংশ হইতে 
সন্ভত, এমন কোনো কার্য কোঁনে! শ্রেণী করেন নাই-বাছাতে সেই 
শ্রেণী পতিত হইয়ীছেন ! তবে এই ভেদ ঘটিবার প্রধান কারণ বাঁস- 
স্থন। তখন দেশের এক ভাগ হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের তত 
সুবিধা ছিল না-রীজপথ বা শান্তিকার্য্যের তত সুশৃর্থলা ছিল না, 
এই জন্যই পরস্পরের ব্যবহার রহিত হওয়াই প্রতীাতি হইতে পারে। 
নতুব1 শীঁশ্তে যে এরূপ বিবাহের নিষেধ আছে, তাহ তো শুনিতে 
পাওয়া ষায় না । স্মার্ত পর্ডিতকে ইহার প্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়! 
স্বরূপ তত্ব জানিয়াযে আমি বপিতেছি, তাহা নহে । এ কেবল 
অনুমানে বলা । অনাতন ধর্ম্রক্ষণী সভার মহিমান্বিত সভাপতি 
মহাশয় অদ্য আমাদেরও সভাপতি । এ ঘটনা উত্তমই হইয়াছে । 
তিনি যদি এই অবশ্য-বিচারণীয় প্রস্তাবটা উক্ত সভায় বিচার কানন 
এবৎ নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের বুধমণ্ডলীকে উক্ত সভায় ইহার 
ব্যবস্থী পাঠাইতে অনুরোধ করেন, তবে একটা মহান সামাজিক 
মঙ্গলের স্বন্পাত হর । অজবর্ণ বিবাহকে যদি কেহ সহঅবার এরূপ 
স্থলে কর্তব্য ৰৃলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি সাধারণ হিন্টুসমীজে: 
তাহা এক্ষণে গ্রচলিত হওনের কোনো প্রত্যাশা দেখা যায় না। 
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কিন্তু সবণ-বিবাহ জর্ধ শ্রেণীতেই শান্্রসিদ্ধ, বর্ণান্তর্গত শ্রেণী-বিভাগ 
জন্য ধবিবাহ আটক থকে না, এমন কথা যদি প্রমাণীকুত হয়, এবং 
উপরে ষে সকল যোগ্য পাত্রের নামোল্লেখ করিলাম, ভাছার! ষদি 
সর্ববাপ্তঃকরণে সেই প্রথা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন” তধে তাহা! 
সমাজের গ্রান্া হইয়া আশু ফলোৎপাদক হইতে পারে । তদ্ছারা 
এক এক বর্ণের নান! শ্রেণীর এক/ বিধান এবং সবর্ণ বিবাহ পদ্ধতিতে 
অধুনা যে নৈকট্য ও সঙ্কীর্ণতা দৌৰ জন্মিয়াছে, তাহার পরিহার 
হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়! অতএব প্রার্থনা করিঃ 
এমন বিষয়ে আর ওুদাশ্য করা না হয়-- অন্ত রজনা প্রভাতে 
কল্যই সেন চতুর্দিগে এ প্রস্তীবের আলোচনা শুনা যায়, সনাতন 
ধশ্মরক্ষণী সভা এমন বিধান কৰুন ! 


পুনবিবাহ | 


যে অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলা গেল, তদ্বাতীত একটী উপ- 
“বিবাহ বা অভি বিবাহও আছে । তাহার বনু নাম । তাহাকে দ্বিতীয় 
সংক্কার, দ্বিতীয় বিবাহ, পুনঃসংস্কীর, পুনর্ধিবাহ, পুস্পৌৎসব, দ্বিতীয় 
/ ,উৎজব এবং মেয়েলি কথায় সুর্য অর্থও বলিয়া থাকে । এই জঘন্য 
“মস্কার কবে যে হিন্দ্রসমাজে প্রথম প্রবত্তিত হয়, তাহা বলিতে পারি 
ল।। কিন্তু ইহার ন্যায় নিলজ্জ ও ঘ্বণাকর উৎসব বঙ্গীয় সমাজে 
+স্তীয় যে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । 
দেশে জ্ঞানচচ্্চার যত আধিক্য হইতেছে, তৎফল ন্বরূপ অশ্লীল 
কথোপকথন, অশ্রাল লেখা, অশ্লীল চিত্র, অশ্লীল সঙ্গীতাদি বত 
উঠিয়া! যাইতেছে, এ ঘ্বণিত কাণ্ড ততই কোথায় হ্রাঁসতাকে পাইবে, 
ন] ততই তাহার দিন দিন অর্গরীগ হইতেছে । রীজধাঁনীতে বিষ্ভার 
প্রাছুর্ভাক অধিক, রাজধানীর শিক্ষিত যুবকেরা সভ্যতা '্ভ্যতা করিরা 
পাগল, কিন্তু সেই রাজপানীতেই ষে ইহার জাক জমক বেশী হইতেছে, 
ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি? 
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আঁমি দেখিরাছি, এক প্রতিবাসীর বাটীতে পূর্বে দোল ছুর্গোৎ- 
সবাদি ক্রিয়া কলাপ বিস্তর হইত। যম দণ্ডে তাহা বন্ধ হুইয়ায । 
কয়ে্টী আশীর ধন, বালক ও একটী অরুতী কত্তামাত্র অবশিষ্ট 1 
কালে এঁ ধালকের! ইংরাজিতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়1 বিলক্ষণ 
উপার্জন-শীল যুবপুকষ হইয় উঠিল । কিন্ত্ত ক্রিয়া কর্থ আর দেখা 
দিল.না। সেবাটাতে কোনো পর্ধাহে, কোনো উৎসবে, কোনো 
কিছুতে, ইচ্ছাভোজেও আর লোকের পাত পড়ে নাই । এমন সময় 
এক অংশীর একটী মাত্র বংশধরের দ্বিতীয় সংস্কার উপস্থিত । ঘটার 
সীমা নাই, আয়োজনেরও অস্ত নাই! কলিকাতার বিস্তর বড বড় 
ঘরে তাহাদের কুটুম্বিতা । উড়িষ্যাদেশীরের নর-যান শত শত নিযুক্ত 
হইল । নিমন্ড্িত কুটুশ্ষিনী গণ আঁধস্টিতা হইলেন । তাদের দাসীর 
কল্লোলে পাড়ায় সমুদ্র কল্লোল উদ্খিত হইল । পুজার বাটীর 
প্রাঙ্গণে বৃহতী সভা হইল --বাইনাচের মজ (িস-- খেমটাঁনাচের 
মজলিস--পাঁচালির মজলিস। তৎপরে বে তরি ভোজ হইল, 
তাহার হয়ত্তা করা যায় না! 

দেখুন, যাহাদের অন্য কর্মে এক কপর্দকও ব্যয় নাই, যাহার! 
সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, যাহারা বাঙ্গালীর প্রার্থনীর ভাল ভাল কর্থ করে, 
যাহারা অন্য সকল বিষরে সভ্যাগ্রগণ্য, তাহাদিগের ভবনে এই, 
অন্য পরে কাকথা! 

পলীগ্রাষে সচরাচর এত ব্যয়-সাধ্য ঘোর ঘটা না হইলেও যাঁহ। 
হুয়ঃ ভাঙা ভদ্রলোকের দেখা থাক্‌, শুনিলেও করণে হাত দিতে হুয় ! 
যে সকল ভদ্র পুর্ধীগণ স্বভাবতঃ ও দেশাচীরসম্মত কোনে! বাচা- 
লতা ও কিনুমাত্র লঙ্জাহীনতা দোষে দোষী নয়, তাহারাও সে দিন 
ইতর ঘরের ইতর প্রক্কতির স্ত্রীলোকের সাহুচর্ষ্যে, তাহাদের উত্তেজ- 
নায়, তাহাদের দষ্টাস্তে এমন হুইয়া উঠে, যে, পরক্ষণে তাহারা 
অশপনারাই 'ভাঁহা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়! 
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অতএব যাহাতে দেশ হইতে এই ঘোর কদাঁচার মূল সহিত 
উপ [টিত হইয়া যায়, এমত উপাঁয় অবলম্বন কর! দেশ হিতৈষী 
যাত্রেরই উচিত । এই সভা এই দোব নিবারণে বত্রুণীল হুইলে দ্নেশের 
একটা প্ররত দুরিত দুরাকরণ করা হর । সনাতন ধুর্রক্ষী সভাও 
এ পক্ষে পরম সহায় । যদিও সে সভ] ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়েই সমধিক 
লিপ্ত, কিন্ত অনেক ছর্নীতি নিরাকরণের চেষ্টাও তদ্ৰারা হইতেছে । 
সে সব উচ্চতর বিষয় । উচ্চতর বিবয়ে যে সভা উন্নতি সাধনে অমর্থ, 
জ্রাহাঁর কাছে ইহা? তো অতি সহজ কাঁজ। বিশেষ এই জাতীয় 
সভা আর নেই ধর্মরক্ষণী সভা, ষন্তপি কোনো কোনো বিষয়ে, 
যাহাতে পরমল্পরের মত ভেদ নাই, এমন সকল বিয়ে বদি যোগ দেন, 
তবে মণিকাঞ্চুনবৎ, প্রার্থনার ঘোগই হইয়া উঠে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


এ ১ গতিখার। 


আর্য নাম যত প্রাটীন, বোধহয় আর্ধ্য জাতির সংশ্রিষ-পরিবার 
প্রণংলীও তত প্রাচীন । মনুষ্য সাজের আদ্যাবস্থায় ই্কার আব- 
শ্যকীয়তা যত, উন্নত ও সভ্য কালে তত প্রয়োজন থাকে না । যখন 
বলবানেরই প্রতুত্ব, ছুর্বলের দাসত্ব, তখন প্রবলের দৌরাত্ম্য হইতে 
আত্ম-রক্ষার্থ আত্মীয় লৌক সকলের একত্র থাঁকা অপরিহার্য রীতি 
হুওয়। স্বাভাবিক । সুদ্ধ তাহ! নয়, জ্ঞানের খর্বতাঁকালে স্বাধীনতার 
ভাব ও আত্বাদ মনুষ্য হৃদয়ে অধিক প্রবল হয় না। কাজে কাজেই 
পিতা মাতা প্রভৃতি গুকজনের বশে থাকিতে -- আজ্ঞাবহ হইতে 
স্বত* প্রবৃত্তি হয় এবং তর্কশক্তির কর্ষণাভাবে “ আমি বড় রুবি” 
উনিও মানব, আমিও মানুষ, আমিই বা কুক্করবৎ উপহার পদলেহন 
কেন কাঁরব? ৮ ইত্যাকার ভাব হৃদয়ে তখন স্থান প্নয় ন!। সুতরাং 
সংশ্র্ট সন্বন্ধ ক্রিউ হইতে পারে ন)। 
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কিন্তু ছিন্দ্ুদিশের এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পরেও --বখন 
তাহাদিঙ্সের। সভ্যতা, জ্ঞান? তর্কশন্তি অত্যন্ত প্রবল, তখনও৪এই 
ভাঙ্বের রূপান্তর ছয় নাই । যখন মধ্যম পগুব ভীমের এক একবারের 
গদাঘাতে" রথঃ রহী, হয়, হুস্তী, পদাতিক তুর্ণায়মান হইত, যখন 
তৃতীয় পাগডব শীত্তীব-ধন্থার ধনুনির্ঘোষে ত্রিডুবন কৃষ্পিত হইত, 
তখনও ভীহাঘের মনে যুধিষ্টিরের প্রতি “ কেনই বা আমর!" উহার 
অধীনে থাকিব ? আমাদের ভুজ-শাসিত সসাগরা ধরামণ্ডল কেনই 
বাত্টনি বসিয়া বসিয়া ভোগ করিবেন?” এরূপ ভাবেৰ কণামাত্র 
একদিনের জন্য ও উদয় হর নাই! ইহ্াতেই অনুভব হইতেছে, হিন্দু 
জাতির স্বাভাবিক দয়া ও আসর্মলিপ্না রন্তি অপেক্ষার্তত সমধিক 
তেজস্বিনী । 
যাহাঁদের কবিরা নাটকাঁদি কাব্যে একটীখাত্রও শৌক-শেষ আ- 
খ্যঁয়িক সম্বিবেশ করে নাই, ধাহাদের পশু-পক্ষীর প্রাণহ্িংসাকেও 
মহাপাপ বোধ, খাহাদের নরহতা! কি গোহত্যাও শুকতরপাপ, তাহা" 
দের দয়ার কথা ব্যাখ্যা করিতে হইবে কেন? সেই দয়া ফাহাদের 
শরীরে থাকে, তাহাদের সামান্য আসঙ্গ লিপ্লা বৃত্তি যে প্রবলা হইবে, 
আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যে কারণেই হউক, হিন্ছুরা যে চিরকাল সংশ্লিউ 
ভাবাপন্ন তাহাতে তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই । 
তংপ্রতিপক্ষে বা সপক্ষে এতকাল কোনো কথাই উঠে নীই--ভাঁই 
তাইতে মিলিয়! থাকিবে, তাহাতে আবার প্রশংসা কি? তাহাতে আ- 
বার দৌবের আভাবই বাকি? যাহার? এঁক্য বাক্যে থাকিতে না পারিত;ঃ 
তাহাদের নিন্দা হইত, এখনও হয়। এ প্রস্তাব যে একটী বিচার্ধ্য বিষয়, 
ইহার যে আবার প্রতিবাদ পক্ষ আছে, একথা কিছুকাল পূর্বে আমা- 
দের পিতা পিতামহ মহাশয়েরা শুনিতে পাইলে হাসিয়া খুন হইতেন ! 
কালধর্ে হমির কথাতেও কীদিভে সয়! আমরা সেই কাঁল-এশাসনে 
পতিত হইয়া'এই প্রথার দৌষগুণ বিচার করিতে আজ. বাধিত ইইতেছি। 
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দোষণুণ বিচারের পূর্ব দেখ! চি, হিন্দ্র সঃগ্সলিষ্উ পরিবার কি 
রূপ? বাটীতে সমস্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্তা! সম্পর্কে এবং 
বয়সে যিনি বড়, তিনিই প্রায় কর্তা হুইয়| থাকেন । কখলে। স্বখনে' 
বেশী কৃতী, বেশী বুদ্ধিমান, বেশী কার্য্য-কুশল বলিন্না! কনিষ্ঠও কর্তা 
হুয়েন। তাহাতে জ্যে্ঠকে সম্তৃষ্ট বই অসমত হইতে প্রায় দেখা যায় 
না। সস্ভুউ না হইবার বিশেব কারণ আছে। তিনি জানেন আমা- 
পেক্ষা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব! ভ্রাতৃপুম্র বা পুত্র উত্তমরূপে পণরিবা- 
রিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নির্বাছে পটু, তাহার হুত্তে 
ভারাপ্পণ করিলে ভালই হইবে । বিশেষতঃ এ কনিষ্ঠ কর্তৃত্ব করেন 
বটে, কিন্ত্র জ্যেন্ঠের প্রতিনিধি হইয়া, জ্যেষ্টের নাম রাখিয়া এবং 
জ্যেষ্ঠের নাসে নিমন্ত্রণাদি সামাজিক এবং সংকপ্পাদি ধর্ম বিষয়ক 
কর্তব্য সকলই জ্যেক্টের নাম লইয়া করিতে হুয়! কনিষ্ঠ কর্তৃত্ব করেন, 
কিন্তু জ্যেঞ্ের নাম কর্তা । তিনি কাজে না হইলে নামে কর্তা, বটেন। 
তস্থার পুত্রের উপার্জনে বাটীতে যদি ক্রিয়া কর্খ চলে, তবে তো তিনি 
প্রকৃতই কর্তা! একান্রতুত্ত ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্প,ত্রের উপার্জনে অথবা 
পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে হইলেও তিনি কর্তী। পৃথকান্ন দ্রাতাদির 
নংসারে সামাজিক বিষয়ে তিনি কর্তী। এ রূপ স্বসম্পকীয় কেহ 
স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিলেও তিনি কর্তা । কর্তার অনভিমতে কোনো 
কর্মই হইতে পাঁরে না। কনিষ্তাদ্দি বড় বুঝদার, বড় কর্মক্ষম, বড় 
উপার্জন শীল, বড় কীর্তিকুশল হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কর্তীর 
অনুমতি ভিন্ন কিছুই করিতে অমর্থ হুয়েন না! তাহাতে কর্তার যদি 
ভ্রম হয়, যতক্ষণ ন1 তাহাকে বুঝাইয়া সশ্বত করিতে পারেন, ততক্ষণ 
সাধ্য কিসে কর্ম করেন? মনে ককন একটী সম্বন্ধ উপস্থিত; মনে কন 
দলাদলির ধেোঁট উপস্থিত, মনে ককন বাটার কোনে! ছেলেকে বিদেশে 
কোনো"কর্ে পাঠাইভে হুইবেক, তাহাতে কর্তী য্তর্ষণ যত ন1 দিবেন 
ততক্ষণ সেকাজ কি হইতে পারে? বাটার আবাল বৃদ্ধ বনিন্কা সকলকেই 
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ধর্ভার ইচ্ছাঁনুসাঁরে চলিতে হুয়। তাহারা ও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া 
বরং তৃপ্তিগ্র্বক ঘাড় নত করিরা থাকে! ও পক্ষে আবার কর্ও 
বিশের 'বিবেচনাপুর্বক শ।সন-দণ্ড চালনা করেন, অধিকাংশ বিৰয়ে 
পরিবার এীঁচটার মত ও ইচ্ছা জানিরা আপন মতকে গ্রঠন করেন । 
যে কাঁজে পরিবার মধ্যে সকলের অনিস্ছা, তাহাতে ভীহা'র 
নিজের ইচ্ছা হুইলেও অনেক সময় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাঁকেন। 
এমন না হুইলে কর্তৃত্ব থাকিবে কেন? এমন না হইলে এমন অুন্দর 
সাঁধঞ্জস্য কি এত কাল হিন্ছ-পরিবারে অড্লুট থাকিতে পাঁরিত? 
ফলতঃ এরূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব, এরূপ গুক লঘু জ্ঞান, এক্ূপে 
_ব্ধীরানেরমান রক্ষা ও কমিয়ানের হিতাকাও্ফা উমগুলে আর কোনো 
রাজ্যে আর কোনো সমাঁজে-- আর কোনো জাতটুর পরিবারের 
মধ্যে কি পাওয়া যার? হিন্ু-পরিবার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, তাঙান্তে 
নিয়ন্তা ৪ শাসনকর্তার অমুদায় ভাঁবই মৃর্তিমান ! হিন্দ-পরিবারের স্ু- 
কর্তৃত্ব বে করিতে পারে, একটী রাজ) সে চালাইতে পারে! স্ুসভ্য 
জাতিরা এই সণগ্রিষ্ পরিবার-প্রণালীকে (25107145711 ৫/1০, ) 
জনকত্বশীসন-প্রণালা বলিরা থাকেন । তাহারা বলেন, সমাজের 
আদ্য'বস্থায় স্বপ্প সভ্যতার লময় এই রীতি গ্রাবর্তিত ছিল। এখন 
সমাজের অবস্থা! তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইয়াছে, এখন স্বাধীনতার 
কাল, এখন কি আঁর তাহা শোভা পায়? আমরাও দেখিতেছি ভীাঁ- 
হাদের সমাজ ও গৃহ-সংসারের যেরূপ শূর্থলা, ভাঙতে ইহার উপ- 
যোঁগিত। কিছুতেই হইতে পারে না! শ্রাত আছে, ( 4541/99০৭77৮66 
(7/0/০7,) আমাদের চলিত কথায় বলে “রাজা আর ফকির” বুড়ো 
আর ছেলে সমান !” এ কথার তাৎপর্য্য চমত্কার ! অত্যন্ত জ্ঞানাপন্ন 
সভ্য মানব আর নিতীন্ত জ্ঞান-হীন পশু, এ হুদ্লের আচরণ কোনে! 
কেনো বিষয়ে রা মিলে! যত দিন শতনপাঁনের আঙগশ্যক, 
যত দিন মঠুতৃ-যত্র ব্যতীত জীবিত থাকা অসম্ভব, তত দিন পণ্ড 
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পক্ষীর শাবকেরা মার কোৌঁল-যোঁড়া হইয়া থাকে $ যেই যাত্র উড়িতে 
বিচিতে শিখে ঃ অমনি তাহারা মা বাপের স্রেহ যমক্চা ভুলিয়া 
যায়, মা বাপও তাহাদিগকে তাঁড়াঁইয়৷ দেয়! অত্যন্ত সভ্য 'জাঁভির 
মধ্যেও এই প্রথার প্রাবল্য দেখা যায়! সুতরাং রাজা জার ফকির, 
বুড়ো আর ছেলে বলিয়া যে প্রাচীন বাক্য আছে, তাহার সঙ্গে 
“সভ্যতম জাতি আর ইতর প্রাণী” এই নব্য শ্লোকও গিয়া দেওয়া 
যাইতে পাঁরে ! 

অতএব সর্বশুভপ্রেরয়িতা পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করি, 
তিনি আমাদিগকে একটু অপ্প সভ্য রাখেন সেও ভাল, তরু যেন 
শিভা গুভে, মাতা পত্রে ভাই ভাইতে বিস্ছিন্ন হইবার প্রবৃত্তি হিন্ছু- 
মনে সঞ্চারিত করিয়। না দেন ! 

কেহ কেহ সংশ্লিষ্ট পরিবার প্রখায় ছুইটী বিশেষ দোষ দেখাইয়া 
থাকেন । এক,ইহাঁতে আলস্য বর্দন করে । অর্থাৎ এক জনের স্ক্কে 
দশ জনে ভর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ॥ স্বতন্ত্র থাঁকিলেস্বীয় স্বীর জীবিকা 
নির্বাহের পথ দেখিতে হইত, সুতর[ৎ অলস থাকিতে পাঁরিত না। 
দ্বিতীয় দোঁধ, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ । এই ছুটীকেই আমর] 
সভ্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু অপকাঁর ও উপকার তোল করিলে 
অপকার ভাগ নিতান্ত লঘু হইরা দাড়ায় । অতএব উপকার কয়টীর 
নামও উল্লেখ করা কর্তব্য । 

১ম । সামাজিক বল । হুক্ষন সুক্মন ভূণ একত্রিত হইয়া হস্তী বন্ধ- 
নেরও রক্ত, হয় ! 

বয়) স্বভাবানুষারী-কর্তব্য-সাঁধন ।পিত। পিতামহঃমীতী (পতা- 
মহী; ভ্রাতা ভগিনী, খুল্পতাত জ্যেষ্ঠতাঁত প্রভৃতি জগতের মধ্যে মন্ু- 
ব্যের পরম আত্মীয় যাহারা, তাহাদের পরস্পরের প্রতিপালন ও 
স্বেহ-ভাকণ্যে বদ্ধ থাকা, সম্পদ বিপদে সহারু হও ইত্যাদি 
ব্যবহার যে স্বাভাবিক ও স্থফ্িকর্তার অভিপ্রেত কজ, তাহাতে 
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অন্দেহ কি? যদি বলেন, স্বতন্ত্র স্থলে থাঁকিলে কি সে সব হয় না? 
কখনই এরপ হইতে পারেনা । কথাতেই বলে “ভিন্ন ভাভে ধাপ 
পড়ী !” 
ওয় ।* দৃষ্ি*ও শ্রতি-সুখ। এ যেমন দেখিতে শুনিতে একটা 
আশ্চর্য জ্ঘমাঁর বিষয়, তেমন কি পার্থক্যে সম্ভবে ? সকলে মিলে 
জুলে স্বচ্ছন্দে আছে ” এ প্রশংসা অবশ্যই প্রার্থনীয়। | 
৪র্থ। উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্েহ, আবঙ্গলিস্পা প্রভৃতি পঁচুর- 
রূপে চরিতার্থ হইয়া পরম সুখের কারণ হয় । 
€ম। সর্ধ্বোপরি স্ত্রী লোকের কপ্ররতি নিবারণের এমন মহ 
বধ আর নাই। তন্মাহাত্স্য ইতিপৃর্বে বাহুল্য বলা হইফ্লাছে, সুতরাং 
পুনৰকলেখের গ্রয়োজনীভাব । অন্য অন্গকুল হেতু শা থাকিলেও 
সুদ্ধ এই এক কারণেই সংশ্লিষ্-অবস্থান-প্রথার জন্য অনুরোধ করা 
যাইতেপারে । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্থঃপুরের 
আচার ব্যবহার । 


অংশ্লিষট পরিবার সম্বন্ধে যাহ! বলা হুইল, তাহাতে এ অঙ্গেরও 
কিয়দংশ ব্যাখ্যাত হইরাছে। গুকলোঁকের গ্রাতি নিরুষ্টের ভক্তি প্র- 
কাশ ও বশ্যা স্বীকার এবং নিকৃষ্টের প্রতি গুক জনের অকৃত্রিম স্েহ 
ও হিতকর শীসন হিন্ছ পরিবারে অনুপম ॥ 

আবার হিন্দ প্রভু ভঁত্যকে যে ইউরোপীয় আধুনিক সভ্য জা- 
তির ন্যায় চুক্তিমূলক বেতন-ভুক্‌ একটা ভাডা করা সাঘগ্রী ভাবেন 
না, তাহাদিগকে পরিবারের সাঁমিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহা কে 
ন| জখনেন ?* বালকপুত্রকে পিতা তাড়না করিলে যেমন কাঁদিতে 
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ফাদিতে মার কাছে যায়, হিন্দ সংসারে ভূত্যও ঠিক ভজ্রপে কর্তা 
রা্ধ*করিলে কি দৈহিক দণ্ডাদি প্রদান করিলে মুখের উপরি জবাবও 
দেয় ন।, আদালতে যাইয়া নালিসও করে না, সে কেবল শিম্নির 
কাছে শিয়াই আর্দীস করে ! শিন্সি শুনিয়া কর্তীর উপর ঝঁকিতে ব- 
কিতে তাহাকে কিন্তু আহার দিয়া তখন শান্ত করেন, কর্তা বাটির 
মধ্যে আইলে সকল ফেলিয়া আগে ব'দের কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারেন না ! হয়তো! ব'দের চেয়েও আঁর একজন পুরাতন চাঁকর ব'- 
দেকে তখনই এই বলিয় বুঝখয় “চাকর আর ছেলে তফাৎ কি ? মমির 
আর বাপে ভেম্ন কি? তিনি শাসন কণ্্জেন না তো কে কণ্বে? 
একবার খাঁ ম!রেন, একবার বা কোলে টানেন 1” হায় একি সামান্য. 
সুখের লন্বন্ধ "" ভূত্যেরা এ ্েহের পরিবর্তে আবার প্রভুব প্রতি 
এত ভক্তি-পরায়ণ ও কৃতজ্ঞ থাঁঞ্ছে বে, তভীহাঁর জন্য প্রাঁণ পর্য্যন্ত 
দিতে পারে ! সকল স্থলেই এরূপ অবিকল, আমি তাহা বদিতেছি 
না, কিন্তু অধিকাংশই অভিন্ন এই প্রকার । খাহার। পল্লীগ্রামে পুরা- 
তম প্রত ও ভূতের আচরণ দর্শন করিয়াছেন, আমি তীাহাদিগকেই 
সাক্ষী মানিতেছি । আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রভু পীড়িত হইর়। দীর্ঘ 
কাল শধ্যাঁশারী, সংসার চলেনা, চিকিৎসাদির জন্য সমস্ত জিনিস 
পত্র পর্বযন্ত বন্ধক দেওয়া, খণের সীমা নাই। ভূতা জাতিতে ডোম, 
বাল্যাবধি এ প্রভুর নুন খাইরাছে, প্র এই অবস্থায় আপন স্ত্রী 
পুত্রকে দিবারাত্রি দ্বিগুণ খাটাইয়া,ঝ,ডি চুপড়ী বুনাইর়া, ধান ভানা- 
ইয়! এবং আপনি বিশ্রীম ত্যাগপুর্বক নানা কাজ করিয়া, আপন 
সংসার ও প্রতর স্বপ্প সংখ্যক পারবারের নির্বাহ করিত। প্রভুর 
ঘর ঢুখানি মেরামত ভিন্ন ঈলেন, বংশে কোঁথ1 হইতে বংশ আঁনিল, 
খড় আনিল, পাট কাটিল, আপনি সমুদয় করিল । কাষ্ঠ নাই, কোথা 
হুইতে গ্বা্ঠ আনিল, কিছুই বুঝা যায় না । এই ভূক্ক্যের এই ব্যবহার 
সে পলীতে উপন্তাঁস হইয়া আছে! দেশের এ স্মুখের অবস্থা! বিলাঁতী 
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সভ্ভত। যদি নট করে, তার চেয়ে আমর একটু কম্‌ সভ্য থাকি সেকি 
ভাল নয়”? 

“হিন্দ পরিবারে এরূপ আচরণের কথা সকলেই জাঁনেন, সুতরাঁৎ 
এ পরিচ্ট্দে শু অংশটী লিখিবার আবশ্যক ছিল না। সুদ্ধ এক 
কারণেই এ প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রত্যঙ্গ করিতে বাধিত হুইুতেছি । সমাজ 
মধ্যে যাহার শ্বয্য হয় আর সে যদি পাঁচটা সৎক্রিয়া করে, ভবে 
তান্ার কোনো কোনো দোঁষ থাঁকিলেও তীহা গণ্য হয় নাঃ বরৎ 
তাহা আর পাঁচটা গুণের জঙ্গে বাকইয়ের গৌচ-মধ্যস্থ পচা পানের 
ন্যায় বেটা গুস্তিতে চলিয়া যায়! 

সেই রূপে ধরামণ্ডলে যখন ষে জাতির জয়-ভাগ্য ও লক্ষ্বী-ভাঁগত 
প্রবল এবং সেই জাতির মধ্যে যদি নানা প্রকার সুনিয়ম ও স্ুপ্রথা 
দৃষট হুয়, তবে দে জাভির আভ্যন্তরিক দোষ গুলিও সেই সব গুণের 
সঙ্ষে গুণ বলিয়। চলিয়া যায় । এবং যখন যে জাতির ভাগ্য-লক্ষনী 
ছুর্বাসার অভিশীপে ক্ষীরোদ সাগরে নিমশ্সী থাকে, তখন সে জাতির 
সাহস, বীর্ষ্য, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীও মা লঙ্ীর অনুযাত্রী 
হয়। কিন্তু কন্ধকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক গুপ যে অতঃপরও 
সমাজ মধ্যে ও অন্তঃপুর মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া যাঁয়ঃ তত্তাবতকে 
কেহই আর বড় লক্ষ্য করে নাঃ তাহারা বরং দোঁষের দলেই গণনীয় 
হওয়াতে অভিমানে অিয়মাঁণ থাকে ! 

অনুধাবন করিলে ভারতের জেতৃজাঁতি ও বিজিত জাতির যধ্যে 
অনেক বিষয়ে এই উপম। সম্পুর্ণ সংলগ্ন হইতে পারে । আমাদের 
জেত্‌ জাতির বাহুবল, বিদ্যবল, ভ্যতাঁবল, বাণিজ্যবল, এশ্বর্ধ্যবল, 
আমাদের অপেক্ষা বহু সহত্রগুণে এড অধিক, স্ুতরাঁৎ বড় বড় বি- 
বয়ে আমরা এত দুর্বল, ষে, তাহাদের যে সকল বল নাই, তাহার 
বাই শুনিয়াও আমাদিগকে ডুপ করিয়া থাকিতে হয় ) গরবং আ- 
মাদের সে কল বঙ্গ থাকিলেও আমর] বড়াই করিতে মুখ পাঁতিতে ' 
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পাই না! বিশেবতঃ আমাদের নব্য বাঙ্গালী বাবুর। না. জানিয়। না 
শুনিপ্বা সাহেবদিগের মতের পৌষকতা করেন এবং সামজিক ক- 
শ্পিত হীনতার জন্য রোদন করেন, সাহেবেরাও যো পান! অথচ 
তত্বদ্বিষয়ে আমাদের হীনতা দুরে থাকুক বরং আংশিক 'শ্রেষ্ঠতাই 
আছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ গুটিকতক বিষয় অদ্যই প্রদর্শিত হুই- 
য়াছে এবং বক্ষ্যমান আরো ছুই একটী কথা বলা যাইত্যেছ । আমাদের 
জেতৃ জাতীয় অনেকে জোর করিয়া বলেন, ষে, হিন্ছব গৃহিণীতে আর 
অন্য জাতীয়! দাসীতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। প্রবন্ধটী যদি বিস্তা- 
রিত হুইর1 না পড়িত, তবে আমি বাহল্যরূপ্‌ প্রতিবাদ করিয়া ভ্তা- 
হার জন্পু্দ সত্যতা দেখাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতাম। 
তথাপি কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না ।_- 

এখন ধাহারা ইংরাজী শিখিয়া সভ্য হইয়াছেন, তীহারা মনে 
করেন, এত দিনের পর আ্ীলৌকের গেখরব কেমন করির1 করিতে হয়, 
তাহ! দেশে দেখানো হইতেছে ।,কিস্তু ইংরাজী ভাবার যখন ত্য্টি হয় 
নাইস্ইংরাঁজ জাতি যখন জন্মে নাই-- ইংরাঁজের গুক রোঁমক বং- 
শও যখন আবিভুতি হয় মাই, তখন অবাধ হিন্দ্মছিলার ক আঁদর, 
কত গেরব, কত মান তাহ! শ্রবণ ককন । 

যত্র নর্ষ্য্ত পুজ্যন্যে রমন্থে তত্র দ্বতাঃ। 
যত্রৈতাস্ত ন পুজ্যন্তে সব্বাস্তত্র।কলা? ক্রিরাও ॥ 
মন্ন ৩য় অঃ | ৫৬ 

যে কুলে স্ত্রীলোকের] বস্ত্র/লঙ্কারাদি দ্বারা পুজিত হয়েনঃ তথায় 
দেবতার! প্রসন্ন থাকেন । আর যে কুলে ভ্ত্রীর্দিশের অনাঁদর, দে বংশে 
সকল ক্রিয়া নিষ্কল হইয়া যাঁয় । 

মন্তরষ্টে। ভার্ষ্যায়া ভর্তা ভত্র? ভার্ষ্য। তখৈবচ । 
ষন্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ফ্রুবং ॥ 
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যে কুলে স্বামী পত্বীর প্রতি, পত্বী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, 
সে কুলের্শনশ্চয়ই সর্বদ1 কল্যাণ বর্ধিত হইন্ডে থাঁলুক 1 
জাঁময়ে। যানি গেহানি শপদ্চয গরতিপুজিতাঃ | 
তানি ক্ৃতা]হতানীৰ বিনশ্যন্তি মসন্ততঃ ॥ 
এ | ৫৮ 
ভগ, পন পুত্রবধূ প্রভৃতি ভ্রীলোকেরা অপুজিত “হইয়া যে 
কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন পশ্বাদির সহিত অভিচার হতের 
হ্যায় সর্বতোভাঁবে বিনাশ প্রাপ্ত হয । 
এইরূপ বহু বহু স্থলে শাস্ত্রে পুবন্ধী মহ্িলাবর্গের সম্মান ও সন্তোষ 
বর্দনের বিবিধ প্রকার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবহমানের ব্যব- 
হাঁরেও তাহা অম্যগ্রূপে সংরক্ষিত হুইঘনা আনিতেছে । আমাদের 
পুরজ্ীগণ গৃহৃকশ্ম স্সহস্তে করেন বলিব কি দাসী হইলেন? সেই সব 
গৃহবর্থ কি তাহারা অনিচ্ছাঁতে, পুঁকষের ভয়ে বাধিতা হইয়া পরের 
কাজ ভাবিয়া করেন ? না ম্বেচ্ছাতেঃ সন্তোষে, আখের কাজ ভাবিয়া 
করিয়া থাঁকেন? সেই কাজ করাঁতে গৃহমধ্যে তাহাদের গৃহ্িণীত্ব ও 
একাধিপত্যের অধ্বিকারটী কি অপু্ত্র হীমার্গ হয়? না” সাংসারিক 
তাবদ্ব্যাপার স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বহস্তে কত হয় বলিয়া সর্ববিষয়ক ক্ষমতা'র 
আরো আধিক্যই হইয়া থাকে? তাহাতে কি সংসারের সুশৃহীলা ও 
পারিপাট্য সমধিক সাধিত হয় না? তাহাতে কি জ্বামী পুত্র ভ্রাতা 
ভৃত্য যাহার যাহা পাইবার» যাহার যাঁছ। খাইবার, ভাহা যথোচিতরূপে 
প্রাপ্তি হওয়াতে সকলেরই সন্তোষ হর না? তাহাতে কি তীহাদের 
শরীর ও মনের জড়তা নষ্ট ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না? তাহাতে কি 
শরীর ও মনোরুত্তির কীটম্বরূপ ও সর্বপ্রকার কুপ্রৃত্তির প্রবর্তকম্থ- 
রূপ যে আঁলপ্যঃ সেই আলক্য রোগের প্রতীকার হর নী? তাঁ- 
হাতে কি কুসঙ্গ ও কুবিষয়ের আলোচনার সময়াভাব হুইয়] মহোপ- 
কার জন্মে ন্ট? প্রসবকালে দেখিবেন» তখনকার শ্রমশালিনী রম. 
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মীরা বা কত সহজে এবং এখনকার নিক্ষদ্মী কাঁরপেট -বমনীন্বা বা 
কত কৃষ্টে প্রসব হন ? 

' আবার তাহাও বলি ;--বিলাতে মধ্যবিধ ও সামান্য গৃহন্- 
ঘরের গৃহিণীরা কি স্বছত্তে এইরূপে গ্ৃহৃকর্মা করেননাণ আনন অধিক 
বলিবার সম্ভাবন] থাকিলে, বিলাতের গৃহচিত্র বিলীতের গ্রন্থ হইতেই 
দেখাইতাথ । সেখানকার ধনী ভিন্ন কাহু।র কয়টা। ্যকুর চাকরানী 
আছে? এদেশে ধাহাদের সঙ্গতি আছে, ভাহারাও কি দাসদাসপী 
রাখিতেছেন না? কিন্তু সেরূপ যৌত্রাপন্ন ব্যক্তি দেশের লোক-সম্টির 
কত ভাগের কত ভাগ” তাহাঁওতো ভাবিতে হয় ? অপ্পাংশই তদ্ধপ 
সঙ্গতিবান, অধিকাংশই অপারক। সেই অসমর্থ শ্রেণীর উপায় 
কি ঠাওরাইলেন্ত? আপনাদের লব্ষা লম্বা উপদেশ দ্বারা লাভে হইতে 
সে সকল লোকের মাথা খাইয়া দেওয়া হইতেছে ! পুকষ পক্ষে এইরূপ 
উপদেশে একটী মহা কষ্টের সোপাঁন তো! পূর্বেই রচিত হইয়াছে । 
বিদ্যালয়ে যখন দরিদ্র বালকের! পড়ে, তখন উপদেশ পায় “সত্য 
হও, সভ্য হও! পাছুকা পার দেও, গায় পিরান পর, চায়নাকোট 
পর, ইত্যাদি বহু !” তাহার] বাবু হইতে চেফটা৷ করে, তাহাতেই অ- 
ভ্যন্ত হয় । প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কায়ক্রেশে পড়ে । পিতা ভাবিতে- 
ছেম, ছেলে মাঁনুষ হইল, আর চিন্তা কি?কিস্তৃহাঁয়! গ্রাম্য বিদ্যা- 
লয় ছাড়িয়া কোনে উচ্চ বিদ্যালয়ে যে পড়িবে, তাঁহার সে যোন্্র নাই। 
এঁ পর্য্যস্তই শেব হইল । পরে কর্ম্বের জন্য লালাক্িত। দিব্য বাঙ্গালা 

(জানে, কিঞ্চৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতও জানে, তথাপি যদি ৬। ৭ টাকা 
মাসিক বেতনের একটা চাকরী পায়, তবে যেন তাস্থার উর্দ্ধতন চতুর্দশ, 
পুৰষ পর্য্যন্ত বর্তিয়া যায়! প্রথম হইতে সভ্য ও বাবু হইতে শিখিয়াছে, 
এখন আর পৈতৃক চাষ বাস, ক্ষেীর কর্ম, সন্দেশ গড়া, তৈল দ্বতাঁদি 
বিক্রুয়। ভথব ব্রাহ্ষণ হয় তো, যজনযাঁজন ভিক্ষা 'শিক্ষা প্রভৃতি 
কিছুই পারে না! এদিগে চাঁকরীও যুটে না সর্বন'শ _ এক- 
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বারে সর্বনাশ” যত দিন গ্রন্থবিদ্যা ও পৈতৃক কাজ কি কোনোরূপ 
ব্যবসায় ছুই শিক্ষা'একত্র হইবার প্রণালী প্রবর্তিত না হইবে, ০তত 
দিন এই জর্ধনাশই থাকিরা যাইবে" দিন দিন ইহা বাড়িতেই 
থাকিবে ॥ 

এক্ষণে আবার লোকের অন্তঃপৃরেও সেই সর্বনাশ বীধাইবার 
চেষ্টণ হইতেছে ! চারিদিগে রব, “সভ্যা হও, ভব্য! হও, গোবরে হাত 
দিও না, নোংরা গে।লাহাড়ী ছুয়োনা, খ্যাংরা হাতে করোনা, আগুন 
ভাতে যেয়োন। ! দাপীর কাজ ঠাকুরাণী হরে তোযার কি করা উচিত? 
বদি সার! দিন পা”ট নিয়ে থাকৃবে, তবে মানসিক বৃত্তির কখন্‌ কর্ষণ 
কণর্কের ? কখন্‌ তবে অবশ্য-কর্তব্য কার্পেটের কাটি নিয়ে বসবে 1 
সেনা ক'লে তে বিবীদের সভ্যত। পেতে পার্ষে না! অর এব খ্যাংরা, 
কুলে, হান্ডী, টুল, ঢে কী, জাতী, ছীচ কাটা, এ সব দুরে ফেল; 
বই ন্যাঞ্ঃ, পশম ন্যাঁও, পোষাক পর সযাঁজে যাঁওঃ বড় বড় সাধুভাঁষার 
কথা কও, আর দিবা রাত্রি কেবল শাস্তি, স্বাস্থ্য, শারীরিক নিয়ম, 
মানসিক নিয়ম, মিতাচার, মিতব্যরিতার আন্দোলন ক'রে জ্যেঠাই 
হয়ে বনে থাকো! ! 

যাহারা বাহ্য-রূপে সুধ্ধ, তাহারা সংসারমধ্যে এই নবপ্রবর্তিত 
ব্যবস্থা দেখিয়া হর্ধ সাঁগরে সম্তরণ দিতে থাঁকেন। কিন্ত্বী যাহাদিগের 
একটু তলিয়ে দেখ! অভ্যাস, তীহাঁদের ভাগ্যে তদ্দশনে তত তপ্ত ন্থখ 
ঘটিয়া উঠে না। তাহারা দেখেন, এ প্রণালীতে মুখে যত, কাঁজে তত 
মিতার ও মিভব্যরিভ") ্বাস্থ্য ও শাস্তির অঞ্চটর নাই ! আমাদের 
পুর্বব-পুকষের “ প্ৰাস্থ্য * শব্দটা জানিতেন না» মুখেও আনিতেন না, 
অথচ যথার্থ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন -_ এখনকার স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ- 
লেখক ও বক্তুতাকারকের অপেক্ষা টতুগুগ, বষ্ঠগুণ, কখনো বা 
অ্টগুণ আহার্য্য, উদরস্থ ও অনায়াসে জীর্ণ করিয়া! যথাথথট সমস্থ 
ছিলেন; আজ-কা?ল্‌ আমাদের যুবক যুবতী ও বালক বালিকা প- 


ধ্যস্ত, “ স্যাস্থ্য স্বাস্থ্য ” করিয়া যত পাগল, ততই হীনবল হইতেছে 
ক্কুদ্র মত্ম্য ও লঘু মুগের সুপও পরিপাক করিতে অর্ষম |! 
মিতাঁচারের কথা কি বলিব? যে মদ্যপানে সদ্য জাতি-চ্যুত হতে 
হুইভ, সেই গরলের আ্রোত অনর্গল অবিরলরূপে স্বমাঁজের অন্দর 
বাছিরে প্রবাহিত হইতেছে ! 

মিওব্যরিতাঁও সেইরূপ »যৎকালে অন্তুঃপুরে তাহার প্রসঙ্গ লইয়া 
প্রিয়সঙ্গিনীগণমধ্যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, হয় তে! তৎকাঁলে 
বহির্ধাঁটীতে মুদ্দেফের পেয়াঁদা আসিয়া স্বামীর হাতে শষন খানি 
দিয়া গেল! দাস দাসী সুপকারিণী রাখিবাঁর সঙ্গতি নাই, তবু রাখিতে 
হুইয়াছে ! উত্তম পশম, উত্তম উত্তম সংবাদ পত্র, উত্তম উত্তম পুস্তক, 
এসব সংগ্রহে পয়সা নাই, তবু যেমন করিয়া হউক যোগীইতেই' 
হইয়াছে ! সে টাকা কোথা হইতে জানি ? অবশ্যই তগ্ুল, দ্বিদল, 
তৈল, লবণ ও পরিধেয় থানকা পড়, পুবের যাহা! নগদ টাকায় স্বাসিত, 
এখন ত.হাঁর খণ হুইয়া সেই টাকার এ সভ্যতার আয়োজন হইয়াছে! 
দোকানার অপরাধ ।ক 7? বৎসরাধিক হাচিয়া হীটিয়া। না পাইয়া শেষে 
শমন করিল ! | 

হার! এ সব তন্র কেউ রাখে না! কেবল বলে, এদেশের স্ত্রী 
জাতি বড় ডুর্ভগ,॥ বড ুখিনী, বড় তাপিনা, পরাঁধিনী, চাকরাণী 
হা! কি বিষম ভ্রান্তি! তাহারা যদি চাঁকর।ণী, তবে ঠাকুরাণী কে? 
তাহাদের যদি ক্ষমতী নাই, তবে সংশ্তিষ্ট-পরিবারপ্রথার এত যে 
বাাধনী, যাছ। খবিবাক্য হইতে আরস্ত হইয়] পুকষানুক্রমিক ব্যবছার 
ও সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞ কর্তৃক নিত আদি হইতেছে, সেই বন্ধ- 
নীকে শিথিল করিয়া দেয় কে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে 
সব বাটীতে দোল ছুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বন্ধ, সে সব বাটীতে 
ছাপ্পান্ত্ কোটী ব্রতোপলক্ষে পুরোহিত ঠাকুর দিব্য হুষট পু হন 
কিসে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাইঃ তবে যে সব নংারে পুৰষের 


অনুষ্ঠেয় পৈতৃক ক্রিয়া কাণ্ড রহিত হইয়াছে, সে সব সংসারে দ্বিতীয় 
উৎসব উপলক্ষে ছুই তিনটা দুর্গোৎ্সবের ব্যয় হয় কিসে? তাহটদর 
যদিংক্ষঘতা নাই, তবে দেশের অন্য কাঁককর অপেক্ষা ন্বর্ণকার বড় 
মান্গুষ হয় কিন্ত? তাহা'ত্রের যদি ক্ষমতা নাই, তবে কার়স্থাদের+ 
বল্লালী কৌলিন্সা উচ্চিযা! গিঘা « ইউনিভান্িটী -কলিন্া * চিন 
করিল কে? 

তাহাদের আবার ক্ষমত। নই, যাহাদের জন্য পুকষের সংসাঁর 


ধর্ম সকলি--বাঁহাদের জঙ্ত শোভামরী পূরী--যাঁহছাঁদের জন্য লক্ষ 
লক্ষ কি কোটী কোটী মুদ্রার হীর। মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত রাশি রাশি 


সভ্য ধবণীতে প্রতি দিন ক্রয় বিক্রয় ছইতেছে __যাঁহাদের আুচাঁক 
'সজ্জার জন্য ঢাকা» শান্তিপুর, কাশী, অযোধ্যা প্রস্তুতি শত শত 
স্থানের অসংখ্য বেশকাঁরীর! বারমাঁস নিযুক্ত রহিয়াছে --যাঁহাদের 
মনস্তৃষ্টির জন্য হিন্ছু পুকবমণ্ডলী মান, প্রাণ, ধর্মকে উপেক্ষা করির। 
--ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের ভাঙার লুঠিয়াট অর্থোপার্জন করিতেছে ! 
তাহাদের মানের কি ইয়ত্তা আছে, খাহাদের গৌরবার্থ শাক্স-কা- 
রেরা--বনমূল-ফলাশী কঠোর-ব্রত নীরস 'কর্কশ খধিরীও এমন 
সরস নাঁম উৎপাদন করিয়াছেন_- জারা, ভার্ষ্যা, গৃহলক্ষনী, অঙ্ক- 
লক্খনী, গৃন্থিণী, সহধর্মিণী, অর্ধার্গ-রাপিনী! এই সব নামেতেই পঞ্চ 
বীর বালকও বুঝিতে পারে, যে, হিন্ছব মহিলা দাসী নয়? ছিন্ছু 
মহিলা গৃহকার্ম্য-কুশলা হইলেও পরিচারিকা নয়, হিন্ছু মহিল। শ্ব।মী- 
সেবিকা বলির? হিন্জ্র পুরীর সৈরিন্ নয়, ছিন্দ্রমহিল1 অতি উচ্চ মা- 
নের--অতিশয় আদরের -- অতি গেখরবের-- অতি যত্দ্ের স।মগ্রী ! 
তাঁহাদের ক্ষমতা আর মানের কি সামা আছে, যাহাদের পরি 
তৌধার্থই এবৎ যাঁহাদের প্রিয় পাত্রের সন্মানার্থই শীস্রক।রেরা ভাত 
দ্বিতীয় নাম] ভরঃতৃ-পুজা, আরণ্য-ষষ্ঠী নাম। জামাতৃ-পুজা, ড্লাবিত্রী- 
চতুর্দশী,নাম্ঠ ্বামী-পুজার সৎপ্রথ! সমূহের সদ্বিধান করিয়। দিক়্া- 


ছেন! ফল কথ, গৃহস্থাশ্রমে যাহাদের জন্যই সব ! যাহাঁদিশকে শাস্ত্র 
ও ববহার স্ত্রীও বলে, শ্ীও বলে -- 
স্তিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেছেষু ন বিশেষোহন্তি কশ্চন 
অতএব হিন্ছুক্ীকে দাী ও পরাণিনী বলিয়া -তাহাদের জন্য 
অবঝংঝোর নয়নে রোদন করার তাৎপর্য্য যে কি তাহা! বুঝিয়া উঠা 
ভার! 

“পরাধিনী” তাহারা অবশ্য । সে তো অন্যভাবে অধিনী নয় --» 
কৌমারকালে প্রতিপালক রক্ষক জন্মদাতা জনকের স্মেছের অধিনী-- 
যৌবনে প্রেমময় পতির প্রেমাখিনী--বার্ঘক্যে যদি ছুর্ভাগ্যে পতি- 
হীন] হয়ঃ তবে ভক্তিধান পুত্রের শ্রদ্ধাধিনী--যদি নিতান্ত হুরদৃ্ট » 
বশতঃ পতি-ছ্ুত্রহীনা হয়, তবু দেবর ভাশুরাদি জ্ঞাতি বা সহো- 
দরাঁদির কর্তব্যাধিনী ! 

বাল্ো পিতুর্বশে তষ্ঠেৎ শাণগ্রাভস্ত যৌ?শে । 
গুত্রাণং ভন্ত।র তেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্র ত।ং ॥ 
মন্ধ।৫মঅ 1১৪৮ । 

স্ীলোক বাল্য পিতা, ষোঁবনে স্বামী, স্বামী মরিলে ন্বামীর স- 
পিও, স্বামীর সপিও অভাবে পিতৃ সপিগও্ড, তদভাবে রাজার বশে 
থাকিবে । জ্ীলৌক কখনো স্বীতন্ত্য অবলম্বন করিবে না। 

পিত্রা! ভত্রণ স্থতৈর্রবাপি ০ চ্ছেদ্বিরনাক্মন | 
এব|ংাভ বিরভেণ জী গঙ্থে কুষ্যাড ভেকুলে ॥ 

পিতা, স্বামী, পুত্র, ইস্থাদের হইতে ভ্ত্রী কদাপি বিচ্ছিন্ন হুইয়! 
থাকিতে ইচ্ছা করিবে না যেহেতু এরূপ বিয়োগে পিতৃভর্তৃ উভয় 
কুলই নিন্দিত হয়। 

অর্তএব স্ত্রী লোকের স্বাতন্ত্র্য, কি শাস্ত্র কি যুক্তি, কিছুরই গ্রাহ্য 
নছে। হিন্দ্‌-্রীর ষে অধ্বীনতা, তাহার প্রকৃত ভাব ইউরোপীয়েরা 


| এ 


এবহ সুদ্ধ ই্ডরোগীয় বিদ্যায় শিক্ষিত নবযুবকেরা বুঝিতে পীরেন নাঁ। 
এমন  অর্িনী ২ হওয়া তো গোঁরবের বিষয়-" এমন অন্ীনতার উস্যই 
হিন্টু- কুলে সমস্ত সভ্য জ)তির মধ্যে -- শত শত বধের রাজকীয় 
অধীনতা* সঞ্তেও জা পরম পবিত্র সতীত্ব নিধি শারদীয় পুর্ণ 
শশীর ন্যায় সুনির্মলঃ সুশীংতল, অতি শুভ্র জ্ুজ্ভবল .কিরণ বিবরণ 
করিতেছে 

এস্থলে সেই পরাধীন হা-রূপ কণ্পিত কলঙ্ক-ধারিণী ও আরেো- 
পিত শৃর্বল-বাহিনী হিন্ছু-গৃছ্িণীদের পুর্ব্ব ও বর্তমান আচরণ কি রূপ 
এবং কি ভাবে তাহারা সেই অধীনতাঁকে অঙ্গের অমূল্য অলঙ্কার অ- 
পেক্ষাঁও সাদরে বহন করিয়া থাঁকে, তাহ? অতি নংক্ষ্দ্পে কিয়ৎপরি- 
মাণেও বিবৃত হওয়া উচিত। ছিল্ছর-ধর্্-নীতি হুইচত নিঙ্ষোদ্ধত 
শীগ্ডিলী-বিবরণে পূর্ব কীলের গৃহদেবী-রূপিণী গৃহিণীর ব্যবহার প্র- 
তীরম্টন হইতে পারিবে । 

“ পতিতব্রতা শাশ্ডিলী অর্ণে মন করিলে দেবলোক-বাদিনী 
সুমনা তাহাকে জিজ্ঞাস] করিলেন, দেবি । তুমি কি পুণ্য বলে এই 
সুরলোকে সম্পস্থিত হইলে ? শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন -- 

নাহৎ কাষায়বসন! নাপি বলকলধারির্ণী | 
ন চ মুগ চ জটিল ভূত্বা দেবতুমাগতা | 
অহিতা।ন চ বাক্যানি সর্বাণি পক্ষানি চ] 
অপ্রমত্ত চ ভর্তারৎ কদা চিন্নাহমক্র বং | 
দেবতানাং পিতৃ,ণাঞ্চ ত্র/ক্ষণানাঞ্চ পুজনে | 
. অপ্রমস্তা সদ? যুক্ত শ্বশ্রুশ্বশুরবর্তিনী। 
পৈশুন্োন প্রবর্তামি ন মমৈতন্মনেগতং | 
প্রদ্বারি ন চ তিষ্টামি চিরৎ ন কথয়ামি চ। 
অসদা হনিতং কিঞ্চিদহিতহ বাপি কর্ণ] | 
রহস্যমরহদ,ং ব) ন প্রবর্ত।নি সর্ধবথা ! 
কার্চ৫ে নির্গতাপি ভর্ত রং গৃহমাগতং | 


| ৬২ ] 


আসনেনোপসংযোজা পুজয়ামি সম|হিতা | 
যদন্নৎ নাভি সগানাতি যন্ভোজা” নাভি ন্দতি 
ভক্ষ্যৎ বা যদি ব! লেহ্াৎ তৎসর্র্বৎ বর্জরধাম্যহৎ 
কুটুম্বর্থে সমানীতৎ বৎকিঞ্থিংৎ কর্মে ' 
প্রাতরুখায় তৎ সর্বং ক।রয়ামি করামি চ | 
পবা যদি মে যাতি ভর্তা কার্যোণ কেনণিৎ 
মঙ্গলৈর্বকভিয্ত। ভবানি নিয়তা তদ4| 
অঞ্জন বোচনাঁগৈব সান মালান্ব'লপনৎ | 
প্রস।ধনঞ্চ নিক্ষন্তে ন।(ভনন্দামি ভর্তরি | 
নোণ্ায যানি ভর্তার সুখস্থণ্মহহ সদা | 
অন্ত্লন্ঘপি কার্সে)জু তেন তুখ তি মে ঘন | 
নায়াঁদয়ামি ভর্তার কুটস্বার্থেতপি সর্বদ! | 
গুপ্তগুহ্যা সদ | চাস্মি স"ত্তট নিবেশনা | 
এবং ধন্মপথণ নারী পালযন্তী সমাহিত | 
অকল্ধাতীব নাপীণ'ৎ স্বিল।কে মছট্যতে | 


দেবি! আমি শিরোসুগ্তনঃ জট! ধারণ অথ্থবা কাধায়বস্ত্র বা বলকল 
পরিধাঁন করিরা এই লোক লাভ কবিয়াহি, এরূপ বিবেচনা করিবেন 
না। আমি কখনো ভর্তার প্রতি অহিতকর বা পকব বাক্য প্রয়োগ 
কবি নাই ? জর্ধদ] অপ্রমন্ত ও বতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও 
ব্রান্ষণ গণের পূজা এবং শ্বশ্মী ও শ্বশুরের সেবা করতাম ; আমার 
মনে কখনই কুটিলভীবের আবির্ভীব হয় নাই; আমি কদাপি বছি- 
দ্বারে দণ্ড'রমান বা কোনো ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত হইতাম নাকি প্রকাশ্যকি অপ্রকাশ্য কোনো হাস্যজনক 
ও অহিত কার্ধে;র অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্ররন্তি হয় নাই । 
আমার ভর্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত 
চিত্তে তারে আসন প্রদীন পূর্বক তাহার যথোচিত প্টুজা করিতাঁম ও 
যে সহুদ্ীয়,ভঙ্গ্য বস্তু তাহার অপরিজ্ঞীত ও অনভিমত হত, ' আমি 


কদীচ তৎসঞ্ুদাঁয় ভক্ষণ করিতাম ন1১ পুত্র কন্1 প্রভৃতি পরিজন- 
দিখৌর লিমিস্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কাটর্মি” 
প্রত্ভিদন প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়] স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তই- 
সমুদায় ধাম্পচ্জন করিতা ॥ আমার পভি কোনো ক।ধ্যেপলক্ষে, 
বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও 
গোরোচনা ডি সৌন্দধ্য সাধনে গ্ারৃশ ন' হহয়া সতত 
ধতচিত্তে ধিবিধ মঞ্জল কার্য্যের জন্ুষ্ঠান করিতাম ; যখন তিন 
নিত্রীস্ুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ করধ্য থাকিলেও আমি 
তীহ্ারে পরিত্যাগ করিরা গমন করিতাম নাঃ পরিবার 'প্রতিপালনের 
নিমিত্ত সর্বদা তাহাকে আরাস দিতাম না; গুপ্ত ,বিবর কদাপি 
প্রকাশ করিতাঁম না এবং নিরন্তর হু জসুদ্ায় পরিদ্বীর রাখিতাঁম | 
যে নারী সমাহিত হইয়। এইরূপ ধন্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
অকন্ধসীর ন্যায় প্বর্ঁলোকে পরম সুখ সন্টোগ বরেন।” 
ইউরোপারেরা পুরাকালকে সকোৌহ-যুগ এবং বর্তমান কাঁলকে 
ন্র্ণ-যুগ কহিয়া৷ থাকেন । হিন্দুরা পুর্বকাণকে সত্যঘুগ এবৎ আধু- 
নিক কালকে কলিযুগ বলেন । উভয় জাতির পক্ষে এ মামাৎস! 
স্বাভাবিক । কেননা এশ্বধ্য, সভ্যতা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভতিতে 
ইউরোপ এখন যে পরিমাণে উন্নত, ভারতবধ জ্ঞান ও ধর্শমুলক অভ্য- 
তাঁর সেই পরিমাণে অবনত হুইঈরাছেঃ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
শ[ুলার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া হন্ছ-পতিব্রতার অস্ুপম সুখের 
সংসারের প্রতি বাহার না ভক্তি জন্মে, তাহার হুদর কেবল বগী 
গাড়ী, সাহেব বিবী, গড়ের মাঠ, এক ঘে।ড়ায় সাহেব জার ঘোড়ার 
ম্যাম, বিবার বিশ্বাধরে হাস্য, উভয়ের প্রেমালাপে ভ্রথণ» হত্যাদি 
রমণীর দৃশ্য সর্ব] ধ্যান করে, তাঁহার অন্যথা নাহ! হিপ্্-পরিবারে 
বৃস্থ-দৃশ্যেকু প্চরিবন্তে কল্তনদী-প্রবাছের ম্যায় গুপ্ত প্রেষ্ঠ ও গুপ্ত 
সুখ ফে.বহ্িতে থাকে, মঢজন-চিত্ত কি তাহা অন্ধীবন *করিজে 


পারে? শাপ্ডিলী, সাবিত্রী, সীতা, অকন্ধতী, দময়্ত্ী উ্রভৃতি পরম! 
নদ সতীদের যু শিরাছে এখন কলি কাল, উথাবপ্প * অদর্ঠাপি 
হিচ্ছ-পরিবারে স্ত্রীজাভির কত অসংখ্য প্রকার ত্যা-ম্বীর্কার ও 
উনটুট ধর্-বুদ্ধি যে বলবৎ আছে, তাহার দম করা থাড না শাণ্তি- 
লীর টিন সকলই যে এখন অভাৰ হহর়াছে? ত তাহা কদাচ নহে। 
বোধ করি, আঞ্জ কা্ল্‌ কলিকাঁতীর কতিসংখ/ক পত্রিবার ব্যতীত 
সমন্ত বর্গায় সংসারের স্ীলোকেরা প্রাতঃকালাবধি জনীতে শয়ন- 
সমর পর্যন্ত যেরূপ আচরণ করেন, তাহ! কাহারে! অগোচর নাই। 
স্বহন্তে পাকঃ সকলকে আহার করাইর! অবশিষ্ট যাহা খাকে তাঙ্বাই 
ভোজন, গণণান্তেও উত্তম আামগ্রা প্রিয় জনকে না দিয়া গ্রহণ নং 
করা, অনেকের আবার এককাঁলেহ সে সুখে ম্ষেস্ছাঞ্মে বঞ্চিত 
হওয়া, অনাটনের সংসারে বহু প্রকার স্ুধুপ্ধবোগে ও জুকৌশল 
লহুকারে লারিপাটী গৃহস্থালি দ্বারা সংলার নির্বাহ করা, বঞ্থাজ্ঞান 
নান।বিধ মার্শলিক লক্ষণ পালন/।করা এবং ধর্ম কর্মে, বাহ্যিক নর, 
একান্তিক--+ সমাজ বা শির্জা-গযনের আঁড়ম্বর নয়, গুহ্মধ্যেই বথা- 
সাধ্য পরম শ্রদ্ধার সছিত, ধর্ম ।লুষ্ঠান করা, ইত্যাদি কথ] কাহারে 
অধিদিত নাই । আতরাৎ বাহুলাযরূপে চিত্রিত করা অনাবশ্যাক । 
আমর] জানি অধিকাংশ স্রীলে।ক মূর্খতা নিবন্ধন দ্বেষ, ছিৎস।, 
কলহ-প্রিয়া ঃ আমরা জানি, তাহার সেই মুর্খত। কারণেই বস্তজ্ঞানে 
ও কর্তব্যাবধারণে অত্যন্ত হীনা, আমরা জানি, তাঁহারা লঘ্ধুচেতা ও 
ক্ষুদ্রীশযা; কিন্তু তদ্রুপ ক্ষুদ্র দোষ যতই থাকুক) তাহাদের বাহ্য- 
সভ্যতার যতই অভাব হউক বুদ্ধিবৃত্তি যতই অমার্জিত থাকুক, মূল 
বস্তরতো আঁছে--নারীর প্রধান অলঙ্কার হৃদয়ের ওৎকষ আর পাতি- 
ব্রত্য ধর্মতো। আছে! যত কিছু সামান্য দোষ আষাদের স্ত্রীসমাজে 
প্রচলিত (দখ। যার তজ্জন্য এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? এক্ষণে 
শিক্ষা সুপায় হইরাছে, তৎপ্রভাবেই অপ্পকাল স্্যেই সে সব 
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অস্তহিত হত পারিবে ! কিন্তু ভয় হয়যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয় 
হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধি-রৃত্ির অতিশয় প্রাথও, হইয়া পাছে জীমা- 
দের সস্ভাব-্ধপিণী রমণীকুলের সদরের পস্ভাব-মাধুর্য্যের অসস্ভ 
ঘটিয় উঠে! গনের কথা খুলিয়া বলিলেই পাগল হয় ! আমাদের এঁ 
সব কথা শুনিরা! অনেক উগ্র সভ্য আমাঁদিণকে পাঙ্গন্স বলিয়া ওপ 
হস করিতে শ্ারেন, কিন্তু যেরূপ স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়। হইতেছে. 
তাহাতে কি অবলাঁগণকে নিতান্ত প্রবল ও শ্বেচ্ছাচারিণী করিয়া 
দেওয়া হইতেছে না? এবং পুর্ববকাঁর প্রীর্থনীয় অধীনতার যে প্রকার 
দোবোদেঘাষণ করা হইতেছে, তাহীতে কি আত্মীয় জনের অধীনতা 
ও দেশীচারের অধীনতার পরিবর্তে তাহাঁদিশকে বান সভ্যতা ও অতি- 
আচারের দাসী করিয়া দেওরা হইতেছে না? ন্েহবান আপনার জনের 
বশ্যতা স্বীকার জ্ীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম, সে বশ্যতাকে অধীনতা 
ও দাস্য-বৃত্তি বলিয়া স্বণা করা হয় সর টক নয় বিকৃত বুদ্ধির কীজ, 
সন্দেহ নাই ! 
অধীনতা ও স্বাধীনতা কাঁহাঁকে বলে, তাহা অগ্রে ভাবিরা দেখা 
উচিত। প্রীণ অথবা মাননাশের শঙ্কাতে .অনিচ্ছাতে কাহারো 
আঁজ্ঞাবহন করাঁকেই অধীনতা বলা বায় । ইচ্ছাপূর্ব্বক মঙ্গলার্থী- 
জনের বশীভূত হওয়াকে অধীনতা৷ বল উচিত নহে । এবং কল্যাণ 
উদ্দেশে যে জব নিয়ম করা হয় সে সকল নিরমের শাসনে থাঁকাকেও 
অধীনতা আখ্য1 দেওয়া যাইতে পাঁবে না । অপিচ কাহারো বশীত 
+কিব না, কোনো নিয়ম গণ্তীর সীম" মান্য করিব না, আমি স্বাঃ 
কাহারো শাসন গ্রাহ্য করিব না, এরূপ ওদ্ধত্যতাই কি স্ব 
থক লঘু সম্পর্কটা স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যই ৯ 
পুকবের অধীন রমণী, ইহাও আভাবিক, স্ুতরাৎ 
রর টানাসা পিতা, ভ্রাতা; স্বামী, পুত্রের ও 
' মর্গলগর্ভ নিয়ম সকল পালন করাতে ক” 
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কিছুই অগোরব নাই, বরং তাহীতে গৌরব, মান, বর্ম, যশঃ, তৃপ্তি, 
আঁ* দাঁভাৰ এবং ভরয়শুম্যতা প্রভৃতি অশেৰ শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া 
থাকে । তাহাদের তত্বীস্ধান ও"শ্বাসনস্রজ্জ, হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া 
তো স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নয়, অথংপাে বাওয়া!1/অতএব ছিন্ছু- 
2লাঁর ষে অশ্বীনতা আছে, তাহা সর্দ[ংশে কল্যাণাস্পদ কি না, 
দেখুন । 
বোধ হয়, উন্নতি-পিপাসাতুর দেশীয় ভ্রাতাগণের চক্ষে এরূপ 
সুফলদায়ক অধীনতা কারাবকদ্ধ লোকের অধীনতা-রূপে অনুভূত 
হয়। বিলাতে এরূপ অধীনতা তো নাই, সুতরাং তীছাদের তাহ 
অবশ্যই বিব৭৯ অগ্রাহ্য হইবে ! আমাদের দেশে পুরস্ত্রীগণ অস্ত 
পুরে অবরোধিতা থাঁকেন বটে, কিন্তু সে যে ধর্ষের অনুরোধে ১ সে 
ষেজ্ত্রীজীতির অনুপম ভূষণ যে লজ্জা সেই লজ্জার অনুরোধে 5 সে 
যেসেই পরম শাস্তির অনুরোধে? যে শান্তি মনুষ্যের গৃহ মধ্যেই 
প্রাপ্য» বাহিরে নয় ; দে যে খেই অতীত্ব মাণিক্যের অনুরোধে? যে 
সতীত্ব রত্ব হিন্দুজাতির রাজ্য ধন কীর্তি মান সর্ববাপেক্ষা! রক্ষণীয় পরম 
নিধি? ভাঁয়ারা তাহা বুঝেন না! তীহাঁরা চাঁন কুলকাঁমিনীরা নিতীন্ত 
স্বাধীন ছবে $ যদৃচ্ছাচারিণী হুবে ? যদৃচ্ছাগীমিনী হবেও হাটে যাবে, 
নভায় যাবে, উৎসবে যাবে, বায়ু সেবনে যাবে, যথা ইচ্ছা তথায় 
যাবে ; বারণ করিবার কেহই খাঁকিবে না দেখিবার কেহই থাঁকিবে 
17 শুনিবারও কেহ থাকিবে না; জিজ্ঞীসিবারও কেহ খাঁকিবে 
; যথা ইচ্ছা! তথায় খাইবে ? বাহার নিকটে ইচ্ছা! ভাহাঁর নিকটে 
বে $ যাহার জঙ্গে ইচ্ছা তাহার অঙ্গেই যাইবে! ভায়ারা ক 
যে জীব, তাহার পতিও সেই জীব, পতি যদি স্বাঈ 
ঈম্ছ1 যাইতে পারে, দেই বা। না পারিবে কেন? 
কি ভ্রান্তি! পতি পত্তী--পুঁকব রমণী যে এবং 
*লিল? আকারে ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন, স্বত 
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দর নিশখাপ্েইস্ত্ের অভিপ্রায় ভিন্ন ! এক জন কর্কশ, অন্যে মধু 
ময়ী! এক জনীব্র্যস্ত, অন্য সুস্থা! এক জন গুকতর কঠিন-ফ-1, 
অন্যে লযুকার্য্য-কুশলা ! | এব জন স.এ্রহকীর।) চন্য ব্যবস্থা-কারিণী 
অধিক কি, এক (জল সন্তানের জনক, আন্যে জননী - এক জনেঃ 
বিশাল বঙ্গ নিতান্ত রসহীন, অন্যের কোমল হৃদয়খানি পয়ঃক্থুখীও 
কাদদ্ষিনী ! একজন শান্ত হই] আসিবে, অন্যে মধুর সম্ভাষে, মধুর 
সনহাঁসে, মধুর মৃদু সেবায়, মধুর আইহান্্য ব্যবহার্ধ্য প্রদানে সেই 
দূর করিবে-_অস্থির প্রাণকে জুস্থিব করিবে _-শাশ্শিক পণীর 
ব্যবহারে শান্তি শান্তি হইয়া অন্তস্তলে শান্তিরস সিঞ্গিত হইবে । 
জন্যই রামাভিবেক নাটকে আর ।মচক্দ্র জনক-নন্দিনীকে কহিলেন? 
ক্ষক যখন কাতব আমে; 
নিদাঘ তপন মস্তকে্রমে ; 
স্বেদজলে সিক্ত হয়ে ক্ষেত হস্তে আসে; 
কে তারে শীতল করে, মধ জন্তাষে ? 


নং 
০৯৯ 
ক 


দানব-সমরে, অমর-পতি, 
অন্পানলে দগ্ধ, বখিত অতি, 
আঅরপুরে প্রবেশিলে হয গপ্রতীকার | 


শচী-প্রেম-স্ধা বিনা, কি ওষধধ তার? 


ভাঙ্কর সর্দত প্রথর করে, 
পয়োধি-পীবন শোষণ করে 
উঁরঙ্গদিণী-অঙ্গ-সঙ্গ, ঘি না পাইত, 


রি 
ভেতর দেখ সাগবের কি দশ) হইত ? 


(৬৮ 
ব্রাজ্য-চিন্তানলে দহিব যবে, 
সেরূপে বল কে যুড়াবে তবে? 
।খনা ও বদ বশিধুবস্য-স্থধাব ি, 
নীলোৎপল-দলভুল্য নয়নের দ. উট? 
এমন হিন্-স্ত্রী আবার দাসী! হ। পশ্বর 1) এক্ূপ [বজাতীয় 
*ণের দাসগণের হস্তে আমাদিগকে রক্ষা কর ! 


পাটি ৫৯ লাশে 
সমাপ্ত। 
এ 


